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আনন্দ জ্যোতি 


দিব্যজীবন পরিক্রমা 


(ਲੀ ਲੀ মা আনন্দময়ী) 


(৩০ শে এপ্রিল ১৮৯৬ — ২৭ আগষ্ট ১৯৮২) 


CISTI, ৩০ শে এপ্রিল, ১৮৯৬ 


বিদ্যাকুট, ১৮৯৭ 


সুলতানপুর» ১৮৯৮ 


খেওড়াঃ সুলতানপুর ১৯০৩ 


CAST, ফেব্রুয়ারী ১৯০৯ 


শ্রীপুর, TW ১৯০৯-১৯১৪ 


অষ্টগ্রাম ১৯১৪ 


বিদ্যাকুট ১৯১৪-১৯১৭ 
বাজিতপুর ১৯১৮-১৯২৪ 


বাজিতপুর ১৯২২ 


বাজিতপুর ১.১২.১৯২২ 


শাহবাগ, এপ্রিল, ১৯২৪ 


তদানীন্তন পুরর্ববাংলার ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত খেওড়া গ্রামে পিতামহীর 
পিত্রালয়ে মায়ের আবির্ভাব এবং নিৰ্মলা সুন্দরী নাম করণ। 


পিতা শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ভট্টাচার্যের পৈতৃক গ্রাম বিদ্যাকুটে দশ মাস 
বয়সের মাকে এক জ্যোতির্ময় পুরুষ দ্বারা অর্চ্চনা। 


মামার বাড়ীতে মাতা মোক্ষদা সুন্দরীর কোলে কর্ত্তন শুনিয়া ভাবাস্তর 
মাত্র দুই বৎসর বয়সে । বিবিধ বাল্যলীলা। 


আট নয় বয়সকালে দুই গ্রামেরই বিদ্যালয়ে কখনো সখনো অধ্যয়ন হেতু 
গমন। 


১২ বৎসর দশ মাস বয়সে ঢাকা বিক্রমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত রমণী মোহন 
চক্রবপ্তীর সঙ্গে মায়ের বিবাহ্‌। উত্তর কালে যিনি বাবা ভোলানাথ নামে 
সুপরিচিত। 


ভাসুর শ্রীযুক্ত রেবতী মোহন চক্রবস্তীর কর্মস্থলে । গৃহলক্ষীর সব কাজ 
নিপুণতা সহ সম্পন্ন করা । কর্মরত অবস্থায় সমাধির ভাব। 


ভোলানাথের কর্মস্থল অষ্টগ্রামে ১৮ বছর বয়সে প্রথম গমন ও অধিষ্ঠান। 
নিত্য প্রসন্নতার ভাব দেখিয়া জয়শঙ্কর সেনের পত্নী কর্তৃক “খুশীর মা” 
নাম করণ। শ্রী হর কুমারের ভবিষৎ বাণী একদিন বিশ্বজগৎ আপনাকে 
“মা” সম্বোধন করিবে। 


পিত্রালয়ে তিন বৎসর কাল অবস্থান 


ভোলানাথের কর্মস্থল বাজিতপুরে আগমন ও অবস্থান। ২২ বৎসর বয়সে 
বিবিধ সাধনার প্রকাশ। 


ger পূর্ণিমার মধ্যরাত্রিতে দীক্ষার খেলা। মামাতো ভাইয়ের “আপনি 
Ge” জিজ্ঞাসায় উত্তর ““ਮੂਯੱਕਯ਼ নারায়ণ”? 


বাবা ভোলানাথের দীক্ষা। 


ঢাকা নবাব স্টেট শাহবাগে ভোলানাথের চাকুরী গ্রহণ। “শাহবাগের মা” 
নামে পরিচিতা। সিদ্ধেস্বরীর সন্ধান। তথায় সপ্তরাত্রি অবস্থান। বিবিধ 
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আনন্দ জ্যোতি 


অলৌকিক ঘটনাদির প্রকাশ প্রাণগোপাল মুখাজ্জীর আগমন | প্রাণগোপাল 
বাবু কর্তৃক গিরিজা বাবু ও প্রো: অটল বিহারী ভট্টাচার্যের মায়ের সাথে 
পরিচয়। রায় বহাদুর যোগেশ চন্দ্র ঘোষের মায়ের প্রতি অনুরাগ। এই 
বছরের শেষে শ্রীযুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র রায়ের (ভাইজী) প্রথম মাতৃদর্শন। 


রমণার কালী বাড়ীতে যাতায়াত। আরবদেশীয় ফকীর ও তাহার শিষ্যকে 
ACH দেখা। পক্ষাঘাতগ্রস্ত বালিকার রোগমুক্তি। প্রাণগোপাল বাবু কর্তৃক 
মায়ের প্রথম চিত্র গ্রহণ। বাউল চন্দ্র বসাকের আগ্রহে কালীপৃজা। 


কালী প্রসন্ন কুশারী ভার্য্যা কর্তৃক পায়েস ভোগ» পরিমাণাধিক মাত্রায় 
পায়স গ্রহণ | মায়ের পরীক্ষা নেওয়ার ভাবনায় বিপরীত ফল। সিদ্ধেস্বরীতে 
শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র রায় (ভাইজী) কর্তৃক “শ্রী শ্রী মা আনন্দময়ী” 


শাহবাগ ১৯২৫ 


নামকরণ। 
) শাহবাগ ১৯২৬ ডাঃ শশাঙ্ক মোহন মুখাজ্জী ও তার কন্যা আদরিণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। উত্তর 
কালে স্বামী অখণ্ডানন্দ ও দিদি গুরুপ্রিয়া দেবী নামে পরিচিত। 
সিদ্ধেশ্বরীতে গৃহনির্মাণের আদেশ। বাসন্তীপৃজার অনুষ্ঠান। যোগেশদার 
প্রতি মায়ের অনুগ্রহ | 


দেওঘর ১৯২৬ প্রাণগোপাল বাবুর অনুরোধে বালানন্দ ব্রহ্মচারীর সাথে সাক্ষাৎকার। 
কলিকাতায় প্রথম পদার্পণ। 


শাহবাগ ১৯২৬ ফকিরের কবরে কোরাণের শব্দাদি উচ্চারণের সঙ্গে নমাজের ক্রিয়া। শূন্যে 
কালী-মূর্তি দর্শন। কার্তিক অমাবস্যাতে মা-কর্তৃক কালীপৃজা। বিশেষ STA | 
প্রজ্বলিত যজ্ঞাগ্নি রক্ষার নির্দেশ। বলির ছাগের প্রতি BIA | 
শাহবাগ ১৯২৭ হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ত মেলা দর্শনার্থে যাত্রা। পথে কলিকাতায় কিছুদিন। 
নবাবজাদী প্যারীবাণোর বাড়ীতে কীর্তন | রাজা জানকীনাথ বসু এবং অন্যান্য 
সম্্রান্তব্যক্তিদের মাতৃদর্শন। 
বারাণসী ১৯২৭ শ্রীযুক্ত $e মোহন মুখাজ্জীর বাসায় নেপাল চক্রবর্তীর (নারায়ণ স্বামী) 
প্রথম মাতৃদর্শন। গৃহস্বামী-কর্তৃক মায়ের দেবীরূপে পূজা। জিতের 
0৫ ਰ੍ ঠাকুরের সহ সাক্ষাৎকার। 


হরিদ্বার ১৯২৭ ধর্মশালায় সাত দিন। ব্রন্মকুণ্ডে AA | হৃষীকেশ লছ্মণ ঝুলায় কালীকমলী 
ধর্মশালায় স্থিতি। মথুরা বৃন্দাবন গমন। 


শাহবাগ ১৯২৭ ঢাকায় প্রত্যাবর্তন | জলত্যাগ ২৩ দিন। বাবা ভোলানাথের সঙ্গে তারকেশ্বরঃ 
বিন্ধ্যাচল, চুনার, জয়পুর, ভরতপুর বিবিধ স্থান ভ্রমণ। 


বারাণসী ১৯২৮ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোগীনাথ কবিরাজের প্রথম মাতৃদর্শন। 
ਰ੍ লোকসন্মুখে প্রথম সৎপ্রসঙ্গ আলোচনা। বিন্ধ্যাচল আশ্রম। 
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আনন্দ জ্যোতি 

সিদ্ধেশ্বরী ১৯২৮ বাবা ভোলানাথের প্রতি কালীমন্দিরের ছোট কুঠুরীতে ক্রিয়া আদি করিবার 
আদেশ। 

সিদ্ধেশ্বরী ১৯২৮ বাবা ভোলানাথের মায়ের আদেশে তারাগীঠ গমন 1 সঙ্গে যজ্ঞাগ্সি দিয়ে 
যোগেশদাকে প্রেরণ | 

তারাপীঠ ১৯২৮ মায়ের তারাগীঠ গমন। পথে নারায়ণ গঞ্জে গহনা ত্যাগ | 

সিদ্ধেশ্বরী ১৯২৮ গৃহনির্মাণ। গহ্রের স্থানে বেদী নির্মাণ। প্রথম জন্মোৎসব ১৯ শে বৈশাখ 
হইতে কৃষ্ণাচতুী পর্য্যন্ত | বাবা ভোলানাথ-কর্তৃক মায়ের পৃজা। রামঠাকুর 
মহাশয়ের সহিত মায়ের সাক্ষাৎকার | 

রমণা (ঢাকা) ১৩ এপ্রিল ১৯২৯ রমণা আশ্রমের জমিতে পদার্পণ | সিদ্ধেশ্বরীতে জন্মোৎসব | শেষের দিনে 

সিদ্ধেশ্বরী মে রমণা আশ্রমে মা। পিতা ਲੀ বিপিনবিহারী ভট্টাচার্যের সহিত একাকী 


ঢাকা ত্যাগ | বাবা ভোলানাথের আদেশে ভাইজী ও মায়ের সাথে। চট্টগ্রাম, 
কক্স বাজার আদিনাথ, চন্দ্রনাথ হইতে দেরাদুন গমন। 


দেরাদুন ১৯২৯ সহস্রধারা দর্শন। 

হরিদ্বার ১৯২৯ ভোলাগিরি আশ্রমে | 

সিদ্ধেশ্বরী ১৯২৯ ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মাতৃদর্শন এবং পুনরায় রাজ্য প্রাপ্তির প্রার্থনা । 

সিদ্ধেশ্বরী ১৯৩০ বাবা ভোলানাথ কর্তৃক ভক্তদের দীক্ষা প্রদান। অতুল ব্রহ্মচারীর উপর 
কালী সেবার ভার 

রমণা, মে ১৯৩০ আশ্রমে জন্মোৎসব। বাবা ভোলানাথ, পিতা, মাতা, খুকুনী দিদি, এবং 


তাহার পিতৃদেব সহিত দক্ষিণ যাত্রা। দ্বারকা হইতে শারদীয়া দুর্গোৎসবে 
বিদ্ধ্যাচল। তথা হইতে গয়া আদিনাথ, চন্দ্রনাথ হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন। 


রমণা ১৯৩১ রমণা আশ্রমে মন্দির নির্মাণ। সাধন সমর আশ্রমের অতুল ঠাকুর কর্তৃক 
মায়ের পূজা। 


&ਸਯ। জন্মোৎসবের সময় অন্নপূর্ণা, শিব, কালী মূর্তি সকলের স্থাপনা | 
মহিলাদের নিয়ে রাত্রি কীর্ত্তনের সূত্রপাত। অন্নপূর্ণা মন্দিরের ভোগাদির 
নিয়ম। খুকুনীদিদির গৃহত্যাগ। বাবা ভোলানাথ ভাইজী খুকুনীদিদির সঙ্গে 
বাজিতপুর গমন এবং তথা হইতে সাধন স্থানের পবিত্র মাটি আনিয়া 
রমণায় পঞ্চবটাতে স্থাপন। খুকুনী দিদির ব্রহ্মচারী বেশ। জ্যোতিষ দাদার 
পৈতা। সামসিদ্ধি গ্রামে সিদ্ধিমাতার সহিত সাক্ষাৎকার। 


রমণা ১৯৩২ অন্নপূর্ণা মন্দিরে মুর্তিসকলের পরিবর্তন। জন্মোৎসব | মায়ের গহনা দিয়ে 
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POO 


রমণা জুন, ১৯৩২ 


দেরাদুনঃ ৭ ই জুন, ১৯৩২ 
দেরাদুন, মার্চ ১৯৩৩ 


দেরাদুন মে ১৯৩৩ 
দেরাদুন মে ১৯৩৩ 
দেরাদুন জুলাই ১৯৩৩ 


CAAA ১৪ ই জানুয়ারী ১৯৩৪ 


সোলন মার্চ ১৯৩৪ 


হরিদ্বার, এপ্রিল ১৯৩৪ 


মুসৌরী, জুন ১৯৩৪ 


দেরাদুন ১৯৩৫ 
দেরাদুন মে ১৯৩৫ 


উত্তরকাশী, আগষ্ট ১৯৩৫ 
আলমোড়া, অক্টোবর ১৯৩৫ 


বারাণসী নভেম্বর ১৯৩৫ 


তারাপীঠ ডিসেম্বর ১৯৩৫ 


মূর্তির অলংকার সিদ্ধেশ্বরী আশ্রমে বেদীতে বাবা ভোলানাথ-কর্তৃক শিব 
প্রতিষ্ঠা। 


বাবা ভোলানাথ ও ভাইজীর সাথে ঢাকা হইতে অজ্ঞাত পথাভিমুখে যাত্রা | 
দেরাদুনস্থিত অপরিচিত গ্রাম রায়পুরের জীর্ণ শিবালয়ে অবস্থান। 
রায়পুরে হরিরাম যোশীর মাতৃদর্শন। 

বাবা ভোলানাথের বদ্রীনাথ গমন। 

ভাইজীর সাথে পদব্রজে মুসৌরী হইতে উত্তরকাশী। 


আনন্দচক মনোহর মন্দিরে প: জহরলাল নেহেরুর মাতা শ্রীমতী স্বরূপরাণী 
এবং তাহার পত্নী শ্রীমতী কমলা নেহেরুর মাতৃদর্শন। কাশ্মীরী ਸਕਲ 
পরিবারের মহিলাদের মায়ের প্রতি অদ্ভুত আকর্ষণ। 


মনোরমা দিদি এবং খুকুনী দিদির ব্রহ্মচারিলীর উপযুক্ত গীতবস্ত্রধারণ ও 
যথাক্রমে তাহাদের কৃষ্ণপ্রিয়া ও গুরুপ্রিয়া নামকরণ 


শোগী বাবার দর্শন। সোলোগরা মন্দিরসংলগ্ন গুহায় বাস। বাঘাট নরেশ 
দুর্গা সিংজীর মাতৃদর্শন। 


শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক মোহন মুখাজ্জীর স্বামী মঙ্গলানন্দ গিরি হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ | 
অখণ্ডানন্দগিরি নামকরণ। 


বালা aS | উত্তরকাশীতে বাবা ভোলানাথ কর্তৃক মন্দিরনির্মাণকার্য্য। 


চৌধুরী শেরসিং এর অনুরোধে মায়ের ডগা গমন। 


কিশনপুরে নূতন আশ্রম প্রাঙ্গণে মায়ের জন্মোৎসব | যোগেন্দ্র নগর তারানন্দ 
আশ্রমে মা। 


কালীমন্দিরপ্রতিষ্ঠা। 
যাওয়ার পথে ভাওয়ালীতে অসুস্থ কমলা নেহেরুর পার্শ্বে মা। 
এটোওয়া, ফয়জাবাদ, অযোধ্যা হয়ে বারাণসী পাড়ে ধর্মশালায়। 


শ্রীমদ্‌ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস মহারাজের সহিত সাক্ষাৎকার। মাতৃসানিধ্যে 
বাবু ভগবান দাস। 


রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী সংজ্ঞাদেবীর 
মাতৃ দর্শন। 
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কলিকাতা ডিসেম্বর ১৯৩৫ 
তারাপীঠ জানুয়ারী ১৯৩৬ 


বহরমপুর ১৯৩৬ 


দেরাদুন মে ১৯৩৬ 


সোলন জুন ১৯৩৬ 


সিমলা ১৯৩৬ 
শ্রীরামপুর আগষ্ট ১৯৩৬ 


নবদ্বীপ জানুয়ারী ১৯৩৭ 


কলিকাতা জানুয়ারী ১৯৩৭ 


চট্টগ্রাম জানুয়ারী ১৯৩৭ 


আলমোড়া এপ্রিল ১৯৩৭ 
কলিকাতা এপ্রিল ১৯৩৭ 
খেওড়া এপ্রিল ১৯৩৭ 


WAN মে ১৯৩৭ 


মৌলবীর প্রেম গোপাল নামকরণ । আদ্যাপীঠের বিমলা মা, আনন্দভাই 
এর মাতৃ-দর্শন। 


স্বামী যোগানন্দ পরমহংস মায়ের সামিধ্যে। 
গুরুপ্রিয়া দিদির ও মরণীদির উপনয়ন। 

শ্রী অবনী মোহন «ia অনুরোধে বহরমপুর এবং মুর্শিদাবাদ গমন, 
বৃন্দাবনে বর্ধমান POG | 

কিশনপুরে নবনির্মিত আশ্রমে জন্মোৎসব। প্রসিদ্ধ পালোয়ান রামমূর্তির 
মাতৃদর্শন। 

বাঘাটনরেশ দুর্গা সিংজীর “যোগীরাজ” নামকরণ | 
কালীবাড়ীতে মহিলাদের PCA যোগদান। 


বিরাজ মোহিনী দিদি এবং কমলদা (বিরজানন্দ) র সাথে অজ্ঞাতবাসে। 
পুরী হরিদাস মঠের বৈষ্ণব শ্রী শ্যামদাস বাবার সহিত স্যক্ষাত্কার। আগরা, 
মথুরা, বৃন্দাবন, সুলতানপুর» অযোধ্যা, ACH, এটোওয়া প্রভৃতি স্থানে 
বিভিন্ন ঘটনার প্রকাশ। নৈমিষারণ্য, বারাণসী, ACH, নৈনীতাল, আগ্রা, 
দিল্লী, অমৃতসর, লাহোর ভ্রমণ। কয়েক দিন বাদে মা কমলদাকে অন্যত্র 
প্রেরণ করেন। তারপর মা একাকী বিরাজদিদির সঙ্গে ভ্রমণ করেন। 
তারাগীঠ হইতে বাবা ভোলানাথের সাথে আসামে মুক্তানন্দ স্বামীর আশ্রমে | 
শিলংগ, রাজসাহী হইতে নবদ্বীপে। 


বৈষ্ণব ভক্ত সেবাদাসী এবং বংশীদাস বাবার সানিধ্যে। সুরধুনীতটে 
ভক্তমণ্ডলীর সাথে RAE | 


শচীকান্ত ঘোষ এবং সুরেন্দ্র ব্যানাঙ্জী কর্তৃক স্টুডিওতে মায়ের আলোকচিত্র 
গ্রহণ। 


সীতাকুণ্ডগমন | শংকর মঠে অবস্থান। ভাইজীর গৃহপ্রাঙ্গণে। হিন্দু-মুসলমান 
সকলেরই মায়ের প্রতি তীব্র আকর্ষণ । কক্স বাজারে হাতী দ্বারা মাকে 
সংবর্ধনা। রামকুট বিষ্ণু মন্দির, বৌদ্ধমন্দির দর্শন। রামুতে ধোপাপাড়া 
মেথরপাড়ায় PIS | 


আলমোড়াগমন। কৈলাশযাত্রার নিমন্ত্রণ। 
শ্রী দিলীপ রায়ের মাতৃদর্শন। 
জন্স্থানে আগমন | কস্বা কালীমন্দিরে। 


আশ্রমে জন্মোৎসব 
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আলমোড়া জুন ১৯৩৭ 


মানস সরোবর জুন ১৯৩৭ 


আলমোড়া আগষ্ট ১৯৩৭ 
আলমোড়া ১৫ ই আগষ্ট ১৯৩৭ 
আলমোড়া ১৭ ই আগষ্ট ১৯৩৭ 


গুজরাট সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ 


তারাপীঠ অক্টোবর ১৯৩৭ 
কলিকাতা ডিসেম্বর ১৯৩৭ 


হরিদ্বার, জানুয়ারী ১৯৩৮ 
হরিদ্বারঃ মার্চ ১৯৩৮ 


দেরাদুন এপ্রিল ১৯৩৮ 


ATT মে ১৯৩৮ 


দেরাদুন ৬ ই মে ১৯৩৮ 


হরিদ্বার ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ 


੮੫੦੮, ৬ ই অক্টোবর ১৯৩৮ 


এলাহাবাদ ১২ অক্টোবর ১৯৩৮ 


বাবা ভোলানাথ, অখগুনন্দ গিরিজী, ভাইজী, দিদি গুরুপ্রিয়া এবং কতিপয় 
ভক্ত সহ কৈলাশ AAT | অস্কোট রাজমহলে মাকে অভ্যর্থনা। পথে গার্বিযাং 
এ মা শারদার শিষ্যা রুমা দেবীর মায়ের প্রতি আকর্ষণ। মহীশূরের নারায়ণ 
স্বামীর সহিত পরিচয়। 


ভাইজীর সন্যাসভাব। শ্রীমুখ হইতে সন্ন্যাসমন্ত্রের উচ্চারণ। লামাদের 
গুল্ফাদর্শন। কৈলাশপরিক্রমায় পাঁচজন কাষায় বন্ত্রধারীর সুক্ষ্ম দেহে মার 
পরিক্রমাসঙ্গী। 


কৈলাশযাত্রা সমাপ্ত | 
ভাইজীর অসুস্থতাবৃদ্ধি। 


ভাইজীর মহাপ্রয়াণ। পাতালদেবীতে ভাইজীর সমাধি। কন্যাগীঠ, 
বিদ্যাপীঠের সূচনা | 


স্বামী অসীমানন্দের সাথে নর্মদাতটে। আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে গুজরাটা 
ভক্তদের মার প্রতি আকর্ষণ। 


“কৃষ্ণ কানহাইয়া, বংশী বাজাইয়া* কীর্তনের পদ প্রকাশ শ্রীমুখ হইতে। 


পিতা শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী ভট্টাচার্যের ৭১ বছর বয়সে দেহাবসান। 
শেষবস্থায় সন্ন্যাস মন্ত্র 


ডাঃ পন্থ এর বাসভবন “আনন্দময়ী সেবাসদন” নামে পরিচিত। 


হরিদ্বার Fel কিরণচাঁদ দরবেশজীর মার সহিত সাক্ষাৎকার। বাবা 
ভোলানাথ কর্তৃক বিলাস এর (উদাসজী) উপনয়ন। 


ডাঃ গোবিন্দবল্লভ পন্থ মাতৃসানিধ্যে। 


গুরুপ্রিয়া দিদির উপস্থিতিতে ভক্তজনকর্তৃক মায়ের জন্মোৎসব | 
কিশনপুর আশ্রমে বাবা ভোলানাথের সংকটপূর্ণ অবস্থা। 


বাবা ভোলানাথের মহাপ্রয়াণ। হরিদ্বারে সলিলসমাধি। ষোড়শ দিবসে 
সাধুভাণ্ডারা। 


কন্যাশ্রম-প্রতিষ্ঠা। শারদীয় দুর্গোৎসবে হরিদ্বারে মা। শ্রীযুক্ত আশুতোষ 


বন্দ্যোপাধ্যায়ের HOGS কৃষ্ণরূপে সাজানো। মুসৌরীতে দালাইলামার 
মার কাছে NN | 


লক্ষীচরণ ভট্টাচার্যের স্তরীকর্তৃক আশ্রমের জন্য কিছু ভূমি প্রদান। 
স্যর তেজবাহাদুর HEP, ডা: পান্নালাল, ডা: সি. ওয়াই, চিন্তামণি, জস্টিস্‌ 
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বৰ্মা, GRO মোল্লা, খান বাহাদুর সৈয়দ, ডা: এন.পী. আস্থানা, পী.এন. 
wep, এল.ডী. যোশী, ডা: তারা চাদের মাতৃদর্শন। 


দক্ষিণেশ্বর ১৭ ই অক্টোবর ১৯৩৮ দক্ষিণেশ্বর পঞ্চবটীতে মায়ের সাথে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর বার্তালাপ। 

রমণা অক্টোবর ১৯৩৮ বিধবা, সধবা, কুমারী এবং পুরুষদের স্বেচ্ছায় প্রদত্ত চুল দিয়া তাকিয়া 
প্রস্তুতির লীলা। 

দেওঘর নভেম্বর ১৯৩৮ বালানন্দ ব্রহ্মচারীর আশ্রমে মোহনানন্দজী কর্তৃক মায়ের বৈরাগীবেশ। 

গুজরাট জানুয়ারী ১৯৩৯ নর্মদাতীরে চান্দোদ, ব্যাস অনুসূয়া প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান এবং মন্দিরসমূহ 
দর্শন এবং বেশ কয়েক মাস অবস্থান। 

নবদ্বীপ ১৯৩৯ খেয়াঘাটে ভাঙ্গা নৌকায় রুমা দেবীর সাথে ১৩ দিন অজ্ঞাত বাস। 

হরিদ্বার ১৪ ই এপ্রিল ১৯৩৯ চৈত্র সংক্রান্তির দিন মায়ের উপস্থিতিতে মঙ্গলগিরি হইতে মাতা মোক্ষদা 
সুন্দরী দেবীর সন্যাস গ্রহণ, তাহার মুক্তানন্দগিরি নাম PAT | 

উত্তরকাশী মে ১৯৩৯ মুসৌরী হইতে পদব্রজে উত্তরকাশী। উত্তরকাশীতে তিথিপূজা। উত্তরকাশী 


হইতে গঙ্গোত্রী যাত্রা। গাংগনানীতে স্বামী কৃষ্ণানন্দজীর মাতৃদর্শন। স্বামী 
পরমানন্দ মাতৃ-সেবায়। গংগোত্রীতে তপস্বী কৃষ্ণাত্রম মহারাজের ਸਜਿਟਪ 
মা। ਅਦ੍ਅਲੀ মন্দির-দর্শন। উত্তরকানী প্রত্যাবর্তন | 


খেওড়া আগষ্ট ১৯৩৯ শিমলা, কলকাতা, বহরমপুর হইয়া রমণা আশ্রমে মা। তথা হইতে ঝুলন 


পূর্ণিমায় খেওড়া নুতন আশ্রমকুটারে কীর্ততন-পক্ষোৎসব। সুলতানপুর, 
বিদ্যাকুট, চট্টগ্রামে । সর্বত্র আনন্দোৎসব। 


সুকেত অক্টোবর ১৯৩৯ ঢাকা হইতে কলিকাতা, জামশেদপুর, বারাণসী সিমলা হইয়া শারদীয় 
নবরাত্রে সুকেতে কিছুদিন রাজকীয় অভ্যর্থনায়। 
তারানন্দ স্বামীর তারামন্দির প্রতিষ্ঠা-বৈজনাথ, জ্বালামুখী, কাংড়া, ও 
অমৃতসর স্বর্ণমন্দির দর্শন। 

পুরী ফেব্রুয়ারী ১৯৪০ আশ্রমভবন-নির্মাণ। ন্বর্গ দ্বার আশ্রমে মা। 

খেওড়া আগষ্ট ১৯৪০ ঝুলনপূর্ণিমায় শিবপ্রতিষ্ঠা। 

রায়পুর অক্টোবর ১৯৪০ পুরাতন শিবমন্দির এবং সংলগ্ন জমি মার ATCT 

দেরাদুন মে ১৯৪১ রায়পুর আশ্রমে জন্মোৎসব। কিশনপুর আশ্রমে বিদ্যাপীঠ প্রতিষ্ঠা। 
লোকনাথ ব্রহ্মচরীকে YOR দর্শন। 

দেরাদুন আগষ্ট ১৯৪১ রায়পুর আশ্রমে শেঠ যমুনা লাল বাজাজের মায়ের প্রতি আকর্ষণ। মায়ের 
সান্নিধ্যে ৯ দিন অবস্থান। 

বারাণসী সেপ্টেম্বর ১৯৪১ নৌকায় বাস এবং চূড়ামণিযোগে সকলকে নিয়া গঙ্গান্ান। 


মি 
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মৈনপুরী, জানুয়ারী ১৯৪২ 
বর্ধা ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ 


সেবাগ্রাম ফেব্রুয়ারী ১৯৪২ 
সাগর ১৯৪২ 

দেরাদুন মে ১৯৪২ 
দেরাদুন জুলাই ১৯৪২ 
দেরাদুন অক্টোবর ১৯৪২ 
বিন্ধ্যাচল মার্চ ১৯৪৩ 


আলমোড়া মে ১৯৪৩ 


আলমোড়া ১৯৪৩ 
এলাহাবাদ, জানুয়ারী ১৯৪৪ 


দিল্লী জানুয়ারী ১৯৪৪ 


বৃন্দাবন জানুয়ারী ১৯৪৪ 
এলাহাবাদ মার্চ ১৯৪৪ 


বারাণসী মার্চ ১৯৪৪ 


দেরাদুন এপ্রিল ১৯৪৪ 
আলমোড়া মে ১৯৪৪ 
কলিকাতা জুলাই ১৯৪৪ 
বারাণসী ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ 


পুণ্ডরীগ্রামে চৌধুরী শেরসিং এর জামাতা নবরতন বাবুর আহ্বানে 
মন্দিরপ্রতিষ্ঠায়। 


গোপুরীতে ব্বর্গীয় যমুনালাল বাজাজের PAA মা। বিনোবাভাবে ও বাবু 
রাজেন্দ্র প্রসাদের মাতৃদর্শন। 


মহাত্মা গান্ধীর সাথে একরাত্রি বাস ও কন্তরবার মাতৃদর্শন। 
চিতোরা ধর্মশালায় মা। 


- রায়পুর আশ্রমে জন্মোৎসব। 


রায়পুরে গুরু পূর্ণিমায় সাধুগণের মধ্যে আত্মগোপনলীলা। 
রায়পুরে শারদীয় দুর্গোংসব। 
প্রভুদত্ত ব্রন্মচারীর মাতৃ দর্শন। 


ভাইজীর সমাধিমন্দির ও মায়ের কুটিয়ানির্মাণ। নৃত্য সম্রাট উদয়শক্করের 
সাথে নৃত্য সম্বন্ধে আধ্যাত্মিক কথোপকথন। আশ্রমে জন্মোৎসবপূজা। 
অস্ট্রিয়ন মহিলা মিস্‌ ਕਗਝਕ মাতৃদর্শন। মুজফফর নগর ও দেরাদুন সহস্র 
ধারায় অনুষ্ঠিত ভাগবত সপ্তাহ উপলক্ষ্যে প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী আহ্বানে 
সাধুসমাজে মায়ের প্রথম উপস্থিতি। হরিবাবার মাতৃদর্শন। 


মীরতোলায় সাধিকা যশোদা মার সাথে সাক্ষাৎকার। শারদীয় দুর্গোৎসব। 
Pie প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারীর আশ্রমে | 


প্রভুদত্তজীর সাথে বিমানে দিল্লী আগমন। করপাত্রীজীর আহবানে যজ্ঞে 
উপস্থিতি। 


উড়িয়া বাবার আশ্রমে মা। উড়িয়া বাবা ও হরি বাবার সাথে কথাবার্তা 


অসুস্থ মহামনা মদন মোহন মালব্য মহাশয়ের আবাসপ্রাঙ্গণে সাক্ষাৎকার 
ও কথোপকথন। _ 


আশ্রমের নুতন জমিতে প্রথম বাসন্তী ਮੂਯ। প্রভুদত্তজী, চক্রপাণিজী প্রভৃতি 
মহাত্মাগণের উপস্থিতি। 


কল্যাণবনে নূতন আশ্রমের ভিত্তি স্থাপন। 

আশ্রমভবন প্রতিষ্ঠা ও জন্মোৎসব | 

বালিগঞ্জ এক ডালিয়া রোড স্থিত আশ্রমের জন্য ক্রীত জমিতে পর্দাপণ। 
স্বামী অখণ্ডানন্দগিরির দেহাবসান। 
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এলাহাবাদে, অক্টোবর ১৯৪৪ FRACS দুর্গোৎসব | নবমীর দিন সত্য গোপাল আশ্রমে গোপাল ঠাকুরের 
সহিত সাক্ষাৎকার। 
বারাণসী নভেম্বর ১৯৪৪ অসিঘাটে আয়োজিত করপান্ত্রীজীর যজ্ঞানুষ্ঠানে মা। 
বিন্ধ্যাচল ডিসেম্বর ১৯৪৪ (আশ্রমে প্রথম মার সম্মুখে) গোপাল ঠাকুর আয়োজিত গীতাজয়ন্তী 
উৎসব। 
দ্বারকা, জানুয়ারী ১৯৪৫ শারদামঠের শঙ্করাচার্য্যের সানিধ্যে। 
সারনাথ জানুয়ারী ১৯৪৫ বুদ্ধমন্দিরে ভক্তসঙ্গে মায়ের উপস্থিতি ও আধ্যাত্মিক আলোচনা | 
বারাণসী এপ্রিল ১৯৪৫ নূতন আশ্রমে বাসন্তী পূজা | স্মৃতিমন্দিরপ্রতিষ্ঠা। 
রমণা এপ্রিল ১৯৪৬ আশ্রমে জন্মোৎসব। বাব ভোলানাথের মন্দির প্রতিষ্ঠায়। হরিবাবার 
উপস্থিতি। 
কলিকাতা মে ১৯৪৬ বালিগঞ্জে নূতন আশ্রমে জন্মোৎসব। ১০৮ বর্ষীয় বৃদ্ধ পণ্ডিত রসিক 
মোহন বিদ্যাভূষণের সাক্ষাৎকার | 
সোলন অক্টোবর ১৯৪৬ যোগী ভাই এর আগ্রহে দুর্গাপূজা ৷ দিল্লীতে গান্ধীজীর প্রার্থনাসভায় মা। 
বারাণসী ১৪ জানুয়ারী ১৯৪৭ পৌষ সংক্রান্তি তিন বছর ব্যাপী অখণ্ড সাবিত্রীমহাযজ্ঞ আরম্ত। 
এলাহাবাদ জানুয়ারী ১৯৪৭ মায়ের ত্রিবেণীস্নান। তিন স্ত্রী মূর্তি রূপে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী মায়ের 
দৃষ্টিতে | 
বারাণসী মে ১৯৪৭ বারাণসীতে মার জন্মোৎসব। 
দেরাদুন মে ১৯৪৭ মায়ের সান্নিধ্যে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ও সর্দার প্যাটেল | রামলালের 
জীবন-রক্ষা। অন্তিম সময় যমদূতের আগমন ও মায়ের আদেশে 
প্রত্যাবর্তন | 
দেরাদুন জুলাই ১৯৪৭ কল্যাণবনে পঞ্চবটী স্থাপন। 
জলপাইগুড়ি অক্টোবর ১৯৪৭ বোদাতে দুর্গোৎসব। 
দিল্লী মে ১৯৪৮ জে.কে. সেন এর বাড়ীতে জন্মোৎসব। হরিবাবা, শরণানন্দজী, 
চক্রপাণিজী, গোয়ালিয়রের রামদাস বাবা, রামকিক্করজী আদি মহাত্মাগণের 
উপস্থিতি | 
আলমোড়া জুন ১৯৪৮ মহাত্মাগণ সহ ধবলছিলা, বারছিলা, যাগেশ্বর প্রভৃতি গমন। 
নৈনীতাল জুন ১৯৪৮ ভারত কোকিলা সরোজিনী নাইডুর সহিত সাক্ষাৎকার। 
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আম্বালা জানুয়ারী ১৯৪৯ 


দেরাদুন এপ্রিল ১৯৪৯ 


দেরাদুন মে ১৯৪৯ 


দেরাদুন সেপ্টেম্বর ১৯৪৯ 
বারাণসী জানুয়ারী ১৯৫০ 


হরিদ্বার এপ্রিল ১৯৫০ 
বারাণসী জুলাই ১৯৫০ 
বহরমপুর অক্টোবর ১৯৫০ 
বারাণসী অক্টোবর ১৯৫০ 
বারাণসী জানুয়ারী ১৯৫১ 


আনন্দকাশী এপ্রিল ১৯৫১ 
পাঞ্জাব মে ১৯৫১ 


ਬਦੀ মে ১৯৫১ 


বারাণসী অক্টোবর ১৯৫১ 


কলিকাতার জানুয়ারী ১৯৫২ 


হরিছ্বার ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ 
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সাধুমহাত্মাগণের পুষ্পবৃষ্টির মাধ্যমে সম্্ানা। ਕਿਟਕੱਗੇ পুরীজীর (খান্নাবাবা) 
সানিধ্যে। 


উত্তরকাণীর দেবী গিরিজীর কিশনপুর আশ্রমে অবস্থান। বিখ্যাত গায়ক 
পণ্ডিত ওঁকারনাথ ঠাকুর মাতৃ-সন্নিধানে। 


জন্মোৎসবে ব্রিবেশীপুরীজী, অখণ্ডানন্দজী, অবধৃতজী তথা বন্ধের 
কৃষ্ণানন্দজীর যোগদান। 

রায়পুরে শেঠ যমুনা লাল বাজাজ ক্রীত জমিতে ভক্ত পরশুরামের “তপালয়” 
নামক নির্মিত ভবনে সাধুগণ সহ প্রবেশ। 


কল্যাণবনে নবনির্মিত কুটিয়ার উদ্ঘাটন। 
কিশনপুর আশ্রমে দুর্গাপূজা। 


পৌষ সংক্রান্তিতে Raia অখগুসাবিত্রী মহাযজ্ঞের পুর্ণাহুতি দশ হাজার 
ব্রাহ্মণ ভোজন সম্পূর্ণ। দূর দূরান্তর হইতে মহাত্মাগণের উপস্থিতি। 
দেবীগিরিজী, ত্রিবেণীপুরীজীর উপস্থিতি। বিশাল শোভাযাত্রা। নগর 
FRETS | 


APSA | 

বিরজামন্দিরে প্রবেশ। 

শারদীয়া দুর্গোৎসব। 

দীপাবলী অন্নকুট। নূতন অন্নপূর্ণামন্দিরপ্রতিষ্ঠা। 


স্কটল্যাণ্ডের কলিন টার্ণবুলের প্রেমানন্দ নামকরণ। মায়ের সামিধ্যে 
আমেরিকান যুবক জ্যাক। 


টিহিরী রাজমাতার ব্যবস্থায় চৈত্র নবরাত্রির পূজা ও শিবস্থাপনা | 
জলন্ধর, দোরাহা বিবিধস্থানে মার জন্মোৎসব। আম্বালাতে তিথি পুজা । 


মণ্তীরাজার আমন্ত্রণে রাজকীয় অভ্যর্থনা | কুলু, মানালী শোভা অবলোকন 
ও নাম যজ্ঞের অনুষ্ঠান। যোগেন্দ্রনগরে উপস্থিতি। 


দুর্গোৎসব ও মহাষ্টমীতে কন্যাপীঠ শিল্পপ্রতিষ্ঠান ভবনের গৃহ প্রবেশ। 
টিহিরি রাজমাতার অনুদানে দাতব্য ওষধালয় ও শিশুকল্যাণের প্রতিষ্ঠা। 


হাসপাতালে রোগীদের দর্শনদান। অসুস্থ ডা: রাধাকৃষ্ণনের সাথে 
সাক্ষাৎকার। 


বাঘাট হাউসে শিবপ্রতিষ্ঠা। 


সারার 
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পাঞ্জাব মে ১৯৫২ 


বারাণসী ৬ ই আগষ্ট ১৯৫২ 


এলাহাবাদ অক্টোবর ১৯৫২ 


পুরী ২০ শে অক্টোবর ১৯৫২ 


বিন্ধ্যাচল ২৬ শে জানুয়ারী ১৯৫৩ 
বিন্ধ্যাচলঃ ৩০ শে জানুয়ারী ১৯৫৩ 
বৃন্দাবন, ২৬ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৩ 


হরিদ্বার ২-৩১ শে মে ১৯৫৩ 
দেরাদুন অক্টোবর ১৯৫৩ 


কলিকাতা ১৪ ই- ২৩ শে নভেম্বরঃ 
১৯৫৩ 


প্ৰয়াগ ফেব্রুয়ারী ১৯৫৪ 
আলমোড়া ১৬ ই এপ্রিল ১৯৫৪ 


বারাণসী ৯ ই আগষ্ট ১৯৫৪ 


চুনার ১৯ শে আগষ্ট ১৯৫৪ 


অবধৃতজীর আগ্রহে খান্না নামক স্থানে মায়ের জন্মোৎসব | 


ঝুলন পূর্ণিমার পরদিন প্রতিপদ তিথিতে প্রথম সংযমসপ্তাহ AAS | মায়ের 
সান্নিধ্যে প্রসিদ্ধ মহাত্মা শঙ্কর ভারতীজী মহারাজ! 


বালেশ্বর প্রসাদের আলয়ে দুর্গোৎসব । 
পুরী হইতে 


হরিবাবা ও অবধূতজীর সঙ্গে মায়ের দক্ষিণযাত্রা। মাদ্রাজে বিশেষ অভ্যর্থনা | 
পণ্তিচেরী অরবিন্দ আশ্রমে মাদারের সহিত সাক্ষাৎকার। সূক্ষ্ম দেহধারী 
মহাত্মার মায়ের সান্নিধ্যে রামেশ্বর দর্শন ব্যাঙ্গালোরে নাগরিক অভিনন্দন। 


বাল্টেয়র, কুস্তকোণম্‌, ব্রিচিনাপল্লী, রামেশ্বরম্‌, মাদুরা, কন্যাকুমারী, 
TACAN, পনঢরপুরঃ AN, ACI, আমেদাবাদঃ জুনাগড়» প্রভাস, 
পোরবন্দর, দ্বারকা, রাজকোট, মোরভী, ভাবনগর, চান্দোদ, বড়োদা 
স্থান সমূহ SAT | 


বিদ্ধ্যাচল-পদার্পণ। 
দ্বিতীয় সংযমসপ্তাহ। 


আশ্রমে তিনটি কুটীরের উদ্ঘাটন। “মানবসেবাসংঘের” নূতন ভবনের 
উদ্ঘাটন মায়ের উপস্থিতি 


মায়ের জন্মোৎসব। 
কিশনপুর দুর্গাপূজা | 
তৃতীয় সংযমসপ্তাহ। 


ASS মেলায় মায়ের অবস্থান কালে শত শত ব্যক্তির পিষ্ট হইয়া মৃত্যুর 


ঘটনা মায়ের দৃষ্টিতে পুবের্ব উদ্ভাসিত। 

ভাইজীর সমাধিতে শিবপ্রতিষ্ঠা, এক ঘটি দুধ নিয়া অপরিচিত একটি 
বালকের উপস্থিতি। 

ঝুলন একাদশীতে আশ্রমে বালগোপালজীর আগমন। 


চুনার ফোর্টের নীচে ভাইজীর অজ্ঞাতভাবে প্রাপ্ত ফুলের মালার স্থানে 
ডাঃ পান্নালালের আগ্রহে সরকারী বনবিভাগের পক্ষ হইতে পঞ্চবটার 
জন্য পাঁচটি বিশেষ বৃক্ষরোপণ | 


শা  — — — — — 
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উর 


দিল্লী ২৬ শে আগষ্ট ১৯৫৪ 


Ft ২২ শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ 
বন্ধে ১৮-২৪ নভেম্বর ১৯৫৪ 
আমেদাবাদ ১০ ডিসেম্বর ১৯৫৪ 


ভোপাল ২২ ডিসেম্বর ১৯৫৪ 


রাজগীর ৫ জানুয়ারী ১৯৫৫ 
বৃন্দাবন ৬ ই মার্চ ১৯৫৫ 


সোলন মে ১৯৫৫ 


গোয়ালিয়র ১৪ ই আগষ্ট ১৯৫৫ 


কলিকাতা ১৯ শে অক্টোবর ১৯৫৫ 
রাঁচী ১৩ ই নভেম্বর ১৯৫৫ 

দিল্লী ২২-২৩ শে নভেম্বর ১৯৫৫ 
দিল্লী ੧ ই ডিসেম্বর ১৯৫৫ 
অমৃতসর ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৫৫ 
বারাণসী ১৩ ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬ 


বৃন্দাবন ১০ ই মার্চ ১৯৫৬ 
বারাণসী ১৩ ই এপ্রিল ১৯৫৬ 
বারাণসী ১৮ ই এপ্রিল ১৯৫৬ 


বারাণসী ১৯ শে এপ্রিল ১৯৫৬ 


কালকাজীস্থিত For আশ্রম উদ্ঘাটন। মায়ের সানিধ্যে পাকিস্তানের 
হাইকমিশনার গজনফর আলি খাঁ। 


CASA | 
চতুর্থ সং্যমসপ্তাহ। নিউ ইন্ডিয়া শ্রী বি.কে. শাহ মায়ের সানিধ্যে। 
শ্রীযুক্ত কান্তিভাই মুনশার উদ্যানে শ্রীমদ্‌ ভাগবত AT | 


আই. জি.পি, শ্রী শ্যাম সুন্দর নাথ আগার SIT মায়ের উপস্থিতি 
এবং রাজ্যের বিশিষ্ট পদাধিকারীগণের মাতৃদর্শন। 


নূতন আশ্রম ভবন উদ্ঘাটিত মায়ের উপস্থিতিতে | 
নিতাই গৌর মন্দির প্রতিষ্ঠা। মায়ের শ্রীচরণে আঘাত। 


সোলনে মায়ের জন্মোৎসব | সাধু সন্ত সমাগম | হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল 
ভদ্রী মহারাজ মাতৃসকাশে। স্বামী চেতনদেবজী মহারাজের সাক্ষাকার। 
ব্ৰহ্মচারীদের নামকরণ | 


মহারাজ জীয়াজীরাও সিন্ধিয়া ও মহারাণী বি্জিয়ারাজে সিন্ধিয়ার মাকে 
অভ্যর্থনা। ; 


লেকরোডে দুর্গাপূজা ও দিনাজপুরের মহারাজার মাতৃদর্শন। 
দীপাবলীতে কালীপূজা ও কালীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা। 
কালীবাড়ীতে পঞ্চম সংযমসপ্তাহ। 

ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের গৃহপ্রা্গণে মায়ের উপস্থিতি । 

অসুস্থ হরিবাবাকে লইয়া বিমানে দিল্লী আনয়ন। 


সুইস অধ্যাপক Dr. Boss, প্রসিদ্ধ গায়ক Dr. Arnold Bake, 
ফরাসী লেখক Jean Herbert ও Miss Violet Sydney 4 
মাতৃদর্শন। 


নবনির্মিত মন্দিরে শিবপ্রতিষ্ঠা। 
মুক্তানন্দগিরিজীর প্রথম ATACAT | 


আনন্দময়ী করুণা তথা শিশুকল্যাণ 
ভোজন? ণকেন্দ্র উদ্‌ঘাটন। সমাদরের সহিত 


চৈত্র নবরাত্রির মহানবমীতে মায়ের নিজহস্তে খিচুড়ী মহাপ্রসাদ বিতরণ। 


Cc = OE 
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স্তর 


বারাণসী ২-২৪ শে মে ১৯৫৬ 


বারাণসী ২৪ শে মে ১৯৫৬ 


হৃষীকেশ ২২ শে জুন ১৯৫৬ 


গয়া ১লা অক্টোবর ১৯৫৬ 
কলিকাতা ২ রা অক্টোবর ১৯৫৬ 
হরিদ্ধার ২ রা ১৮ ই নভেম্বর 


রাজস্থান ১৫ ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭ 


বৃন্দাবন ২৭ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭ 
মোদীনগর ১৭ ই মার্চ ১৯৫৭ 


আমেদাবাদ 2-30 মে ১৯৫৭, 


দিল্লী ২০ শে নভেম্বর ১৯৫৭ 


দিল্লী ২৯ শে নভেম্বর ১৯৫৭ 
কলকাতা ১৪ ই এপ্রিল ১৯৫৮ 
কলিকাতা ২ রা-৭ ই মে ১৯৫৮ 
বারাণসী ১৫ ই জুন ১৯৫৮ 
বারাণসী ১৪ ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৮ 


এলাহাবাদ ২০ শে অক্টোবর 


কানপুর ১৩ ই নভেম্বর ১৯৫৮ 


মায়ের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে হীরক জয়ন্তী সমারোহ। দেশ বিদেশ 
হইতে বিশাল জন সমাগম । সকল ধর্ম ও বর্ণের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রবচন। 
গান বাজনা ও নৃত্যকলা প্রমুখ শিল্পীদের কার্য্যক্রম। 


অবিস্মরণীয় তুলাদান। বিশাল অষ্টধাতুর নির্মিত সিংহের উপর মার পৃজা। 


স্বামী সদানন্দজীর আহ্বানে পরমার্থনিকেতনে সাধু-সন্মেলনে উপস্থিতি। 
দিব্য জীবন সংঘের প্রতিষ্ঠাতা শিবানন্দ মহারাজের সাথে মায়ের 
ਸਝਜਵਕਗਕ। 


বুদ্ধ গয়ায় গন্ধরূপে ভগবান বুদ্ধের উপস্থিতি। বিষ্ণুপাদপদ্য দর্শন। 
বিনয়বাবুর বাড়িতে দুর্গাপূজা। 
ACY আশ্রমে ষষ্ঠ সংযমসপ্তাহ। 


কুচামন রাজ্যে রাজা প্রতাপসিংহ প্রেমাকুমারীর আমন্ত্রণে তোপধ্বনির 
মাধ্যমে মায়ের যথা বিহিত ਸਕਰਯੱਗ। 


ভাগবতভবন এবং গীতাভবনের উদ্ঘাটন | 


রায় বাহাদুর গুজরঘল মোদীর আমন্ত্রণে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানে মায়ের 
উপস্থিতি। 


মুকুন্দভাই ঠাকুর কর্তৃক জন্মোৎসব | 


কালকাজীস্থিত নবনির্মিত আশ্রমে সপ্তম সংযমমহাত্রতের অনুষ্ঠান। 
নামব্রক্মমন্দিরে প্রথম ANTS | 
আমেরিকন অভিনেত্রী জেনিফার জোন্দের মাতৃদর্শন। 


সন্ত্রীক জগজীবনরামের নিজ বাসভবনে মায়ের পুজ্ঞা। 

আগরপাড়া স্থিত নবনির্মিত আশ্রমের উদ্ঘাটন ও দিদিমার সন্যাসোৎসব। 
মায়ের জন্মোৎসব। 

শঙ্কর ভারতীজীর দেহত্যাগ, মা সোলনে। 


ডাঃ গোপালদাসগুপ্তের আয়োজনে বালগোপাল উৎসব। মায়ের 
উপস্থিতিতে বালকদিগের মধ্যে ছোট ছোট পিতলের কৃষ্ণমূর্তি, বস্ত্র তথা 
ফল মিষ্টি বিতরণ 


বালেশ্বর প্রসাদের বাড়িতে দুর্গোৎসব। 
সীতারাম জয়পুরিয়া কর্তৃক স্বদেশী হাউসের সংযম মহাব্রত উদ্যাপন। 
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মর 


ঝালাওয়ার ৭ ই জানুয়ারী ১৯৫৯ 
হৃষিকেশ ১৩ ই এপ্রিল ১৯৫৯ 
হৃষিকেশ ১৫-২২ এপ্রিল ১৯৫৯ 


দেহরাদুন ৩-২৫ শে মে ১৯৫৯ 
দিল্লী ২৪ শে আগষ্ট ১৯৫৯ 
বারাণসী ৩ রা অক্টোবর 
বারাণসী ৭ ই অক্টোবর 
বিন্ধ্যাচল ২৪-৩০ অক্টোবর 


কলিকাতা ৮ ই-১৪ ই নভেম্বর ১৯৫৯ 
CMT ১৪-ই জানুয়ারী ১৯৬০ 


. হুরিদ্বার ১০ ই মার্চ ১৯৬০ 


আনন্দকাশী ১৩ ই এপ্রিল ১৯৬০ 


বন্ধে ২-১৪ মে মার্চ ১৯৬০ 
পুনা ১৫ ই মে ১৯৬০ 
দিল্লী ৯-১১ জুলাই ১৯৬০ 


কলিকাতা ২৬-৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৬০ 


নৈমিষারপ্য ২১ শে-২৭ শে 
অক্টোবর ১৯৬০ 


ঝালাবার রাজ্য সীমায় সরকারী পদাধিকারী এবং রাজপরিবারের মায়ের 
যথাবিহিত সংবদ্ধানা। ন 


FGN আশ্রমের বিরাট সাধু সম্মেলনে উপস্থিতি। ਨ: জহরলাল নেহরু 
কর্তৃক সভার উদ্‌ঘাটন | সাত বছর পর মায়ের দর্শন। 


রামনগরে গঙ্গার তটে অগণিত সাধুদের উপস্থিতিতে বিশেষ সংযমসপ্তাহ। 
স্বামী যোগানন্দ পরমহংসজীর ਮਿਥ দয়ামাতার যোগদান। 


কিশনপুর আশ্রমে জন্মোৎসব | 

মায়ের দর্শন হেতু প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর আগমন। 

ਬੈਕ রাজা যোগীন্দ্র সিংহ ও রাণী কুসুম কুমারী দ্বারা আয়োজিত দুর্গাপূজা। 
উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত বি.বি. গিরির মাতৃদর্শন। 


মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ এবং অন্যান্য ভক্তদের আহবানে 
মাতৃ সপ্তাহ পালন। 


দশম সংযমসপ্তাহ। 


BARS মেলায় ত্রিবেণী তটে মায়ের অবস্থিতি। স্নানের মুখ্য তিন যোগে 
মায়ের সঙ্গম ATT | 


শ্রী গণেশ দত্ত গোস্বামীর আশ্রমে মায়ের উপস্থিতি। সপরিবারে স্পীকার 
গোপাল স্বামী আয়েঙ্গারের মাতৃদর্শন। 


দিদিমার সন্ন্যাস উৎসব। তিন সপ্তাহ বাস। 


ভিলে পার্লে স্থিত শ্রীযুক্ত বী.কে. শাহের বাড়িতে মার জন্মোৎসব। রঘুনাথ 
পাণিগ্রাহী ও আম্বেগোকর মাতৃদর্শন। 


দিলীপ কুমার রায় ও হীরাবাই বড়োৎকরের মাতৃ সানিধ্যে ভজন। 
মাতৃসামিধ্যে ਕੀ কে. এন. কাটজু, গুলজারি লাল নন্দা ও দত্তোবা। 


পাঞ্জাবের ক রাজ্যপাল শ্রী সী.পী. এন সিংহ, বিদেশ সচিব শ্রী 
দত্ত, কমিশনর শ্ৰী ভগবান এরও নে 
Fe se 7 সহায় এবং জে.কে. বিড়লা 


আগরপাড়া আশ্রমে দুর্গাপূজা | 


সংযম মহাত্রতের অনুষ্ঠান। ১০৮ শ্রীমদ্‌ ভাগবত পাঠ 
| 
মায়ের দেওয়া বেনারসী শাড়ি পরিয়া হরিজন মহিলার মাকে আরতি। 


সস 
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SE e SSS উসসিউসিসি 


কলিকাতা ২৫ শে ডিসেম্বর ১৯৬০ আগরপাড়া আশ্রমে কেনাডার হাই কমিশনর জেন্স জার্জের মাতৃদর্শন। 

হরিদ্বার ৫ ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬১ আশ্রমের তিন ব্রন্মচারীর নৈষ্ঠিক ব্রক্মচর্য্য গ্রহণ। 

দিল্লী ২৮ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬১ রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ, সুইজরল্যাণ্ডের রাজদূত ডা: কুটা ও পাকিস্তানের 
রাজদূত মি: ব্রোহীর' মাতৃদর্শন। রেহানা তৈয়বের আহবানে কন্তুরবা গান্ধীর 
স্মৃতিসভায় মায়ের উপস্থিতি। 

কনখল ৩ রা এপ্রিল ১৯৬১ নিতাই চন্দ্র বসু মল্লিকের বাসভবনে শান্তিনিকেতনে | 

গোয়ালিয়ার ১৭ ই এপ্রিল ১৯৬১ রাজমাতার আহানে মন্দির প্রতিষ্ঠায় মা। সিন্ধিয়া স্কুল পরিদর্শন। 

এলাহাবাদ ২-৪ ঠা মে ১৯৬১ শ্রী নীরজনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাসভবনে মায়ের জন্মোৎসব। প্রধানমন্ত্রী 
পণ্ডিত জহরলাল নেহরু এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর আগমন। 

WI ১৬ই মে ১৯৬১ মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের টাটা কেন্সর ইনস্টিটিউটে 
অপারেশন, মার সম্পূর্ণ খেয়াল। 

পুনা ৯ ই জুন ১৯৬১ পুনাতে ৬ সপ্তাহ। শ্রী ভগবানদাস নাগপাল দ্বারা আশ্রম হেতু ভূমিদান। 
রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ ও মহারাষ্ট্র রাজ্যপাল ਲੀ প্রকাশ মায়ের চরণে । 
পুনাতে বন্যার পূর্ব সংকেত। 

ব্যাঙ্গালোর ১৫ ই জুলাই ১৯৬১ মহীশূর হাইকোর্টের মুখ্য ন্যায়াধীশ এস.আর. MASTAA আমন্ত্রণে 
ব্যাঙ্গালোরে। মাদ্রাজ হইয়া কলকাতা | 

দিল্লী ২১-৭ ই অক্টোবর ১৯৬১ রাজেন্দ্র প্রসাদের নিমন্ত্রণে রাষ্ট্রপতি ভবনে ভোগের ব্যবস্থা | পণ্ডিত নেহরুর 
নিমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী ভবনে মায়ের পদার্পণ 

কানপুর ১৫-২০ শে অক্টোবর ১৯৬১ জয়পুরিয়ার নিমন্ত্রণে দুর্গাপূজা, শ্রী দয়ামাতার উপস্থিতি । 

সুকতাল ৯-১৫ নভেম্বর ১৯৬১ সংযম FATS ও শ্রীঘদ্‌ ভাগবত AS | 

হরিদ্বার ১২ ই এপ্রিল ১৯৬২ পূর্ণকুত্তের অবসরে নিরপ্রনী আখড়ার দ্বারা শোভাযাত্রা। চৈত্র সংক্রান্তি 
উপলক্ষ্যে তিন আশ্রমবাসীর সন্যাস গ্রহণ | 

দেহরাদুন ২৭ শে এপ্রিল ১৯৬২ পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের সহিত মাতৃদর্শনে আগমন । 

দেরাদুন ২-২৩ শে মে ১৯৬২ মায়ের জন্মোৎসব। কুষ্ঠ রোগীদের ভোজন। সাধন আশ্রমে রাত্রিবাস। 

দেরাদুন ৯ ই জুন ১৯৬২ যোশী মঠের শঙ্করাচার্য্য শ্রী শান্তানন্দজীর আগমন ও প্রবচন। 

দিল্লী ১২ ই সেপ্টেম্বর ১৯৬২ শ্রীমতী রেহানা তায়বজী, মন্ত্রী তারকেশ্বরী সিনহা, ভগবান সহায়, 
পাকিস্তানের হাইকমিশনার এম. রহমান ও তার স্ত্রী এবং প্রো. হুমায়ু 
কবীর প্রভৃতির মায়ের নিকট আগমন। 
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সরস 
ਜਲਿ ২১ শে অক্টোবর ১৯৬২ কালীপূজা ও কালীমন্দিরস্থাপনা। 
পিলানী ৫-১১ ই নভেম্বর ১৯৬২ শ্রী জে.কে. বিড়লার আহ্বানে সংযম মহাব্রতের অনুষ্ঠান। 
দিল্লী ১৪ ই নভেম্বর ১৯৬২ পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর জন্মদিনে প্রধানমন্ত্রী ভবনে। 
মোদীনগর ২৩ শে জানুয়ারী ১৯৬৩ রায়বাহাদুর গুজরঘলের আহ্বানে নবনির্মিত লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির 
উদ্ঘাটন। 
করৌলী ১৬ ই মার্চ ১৯৬৩ করৌলীতে মায়ের রাজকীয় অভ্যর্থনা। 
কলকাতা ৩-১২ ই মে ১৯৬৩ মায়ের জন্মোৎসব অনুষ্ঠান এবং যোশীমঠ শঙ্করাচার্য্য শান্তানন্দের উপস্থিতি। 
বারাণসী ১২ ই আগষ্ট ১৯৬৩ চন্দনসিংহাসনে গোপালজী আরুঢ়। 
মায়ের ভ্রাতা শ্রী যদুনাথ ভট্টাচার্যের আশ্রম সংলগ্ন গৃহে দুর্গোৎসব। 
বন্ধে ১৭ ই নভেম্বর ১৯৬৩ বিজয়রাজে সি্ধিয়ার দ্বারা পতি স্মরণার্থে শ্রীমদ্‌ ভাগবত সপ্তাহ। 
আমেদাবাদ ২৩ শে-২৯ শে সংযম মহাব্রতের অনুষ্ঠান। জার্মান প্রসিদ্ধ লেখিকা মেলিটা ম্যাক্সম্যানের 
নভেম্বর ১৯৬৩ মাতৃদর্শন। সং্যমের তৃতীয় দিন ভয়ঙ্কর আঁধি ও তুফান। মায়ের 
নির্দেশানুসারে ব্রতীদের প্যাণ্ডেল হইতে বাহিরের আসা ও তৎক্ষণাৎ 
প্যাণ্ডেলের ভাঙ্গিয়া পড়া। 
দিল্লী ২৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪ ਕੀਬਦ ইন্দিরা গান্ধীর নিবেদনে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল নেহরুকে 
দেখিতে যাওয়া। 
আলমোড়া ৩-৩০ মে ১৯৬৪ মায়ের জন্মোংসব। 
দেহরাদুন ১৫ ই জুলাই ১৯৬৪ কল্যাণবনে রামমন্দির স্থাপনা | 
দেহরাদুন ২৫-২৭ আগষ্ট ১৯৬৪ সাধন আশ্রমে তিন দিন। 
হৃষীকেশ ੪ ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ 
স্বামী শিবানন্দের শতবাষিকী জন্মজয়ন্তী, স্বামী চিদানন্দজীর আহবানে মায়ের 
উপস্থিতি ও ਲਗ অভ্যর্থনা। 
১১ 
বৃন্দাবন ১১ ই অক্টোবর ১৯৬৪ আশ্রমে দুর্গাপূজা। 
বৃন্দাবন১১-১৮ ই নভেম্বর ১৯৬৪ সংযম সপ্তাহ। 
বৃন্দাবন ২৭ শে নভেম্বর ১৯৬৪ বুণী (যতীশ 
; গুহের কন্যা যুথিকা) মায়ের উপস্থিতিতে চিরনিদ্রায় লীন। 
মহীশূর ১৪ ডিসেম্বর ১৯৬৪ মহীশূর মহারানী 
| সত্য প্রেম কুমারী দ্বারা নির্মিত ভবন রামমন্দিরের উদ্ঘাটন | 
বারাণসী ১৪ জানুয়ারী ১৯৬৫ মাতা 
আনন্দময়ী চিকিৎসালয়ের ভিত্তি স্থাপন। 
বারাণসী ১ লা ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫ ‘নিরাময়’ টী.বী. হাসপাতালের নবনির্মিত শিবমন্দির প্রতি 
$ তা, তালের নিকট ਲੁ নি তষ্ঠা | 
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ভোপাল ২৭ শে মার্চ ১৯৬৫ 


AEI ২-১৯ শে মে ১৯৬৫ 
পুরী ৩০ শে জুন ১৯৬৫ 
কলকাতা ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ 
হাজারীবাগ ১-৭ ই নভেম্বর ১৯৬৫ 


বারাণসী ২৪ শে নভেম্বর ১৯৬৫ 


প্রয়াণ ১১ ই জানুয়ারী ১৯৬৬ 


দিল্লী ১৩ ই এপ্রিল ১৯৬৫ 


দেহরাদুন ৩-৮ ই মে ১৯৬৬ 


বৃন্দাবন ৬ ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ 
বন্ধে ১৯-২৩ শে অক্টোবর ১৯৬৬ 


বৃন্দাবন ১০-২৬ শে নভেম্বর ১৯৬৬ 


বৃন্দাবন ২৭ নভেম্বর ১৯৬৬ 


কনখল ১৭ ই এপ্রিল ১৯৬৭ 


কানপুর ১৫ ই মে ১৯৬৭ 


বৃন্দাবন 8 ঠা অক্টোবর ১৯৬৭ 


বৈরাগড় আশ্রমে সর দাতার সিংহের আহানে। ভোপাল বেগমের 
মাতৃদর্শনের অনুভব, জীবনের সর্বাধিক আনন্দময় দিন। মায়ের সহিত 
একান্তবার্তা এবং কুরাণ পাঠ। 


রীচী আশ্রমে জন্মোৎসব। 

জগনাথ রথযাত্রা উৎসবে। 

দুর্গাপূজা ৷ 

শ্রী জগন্নাথ Pea আহ্বানে হাজারীবাগ পদার্পণ। সংযম মহাব্রত। 


উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল শ্রী বিশ্বনাথ দাস, মুখ্যমন্ত্রী সুচেতা কৃপালানী 
এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রী ডা: সুশীলা নায়ারের মায়ের নিকট আগমন। 


ত্রিবেণীতটে HS মেলায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, গৃহমন্ত্রী গুলজারী 
লাল নন্দা, স্বাস্থ্য মন্ত্রী ডা: সুশীলা নায়ার, বিধিমন্ত্রী শ্রী জী.এস. পাঠকের 
আগমন। 


প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দ্বারা মাকে প্রধানমন্ত্রী আলয়ে যাওয়ার 
প্রার্থনা এবং প্রধানমন্ত্রী আলয়ে মায়ের আতিথেয়তা | 


শ্রী ও শ্রীমতী এম.এল. খৈতানের প্রাঙ্গনে মায়ের ੧੦ তম জন্মোৎসব। 
মায়ের খেয়ালে অভাবনীয়রূপে মোটর দুর্ঘটনা না হইতে দেওয়া। মায়ের 
হাতে চোট | আশ্রমবাসীদের দ্বারা অহোরাত্র নামসংকীর্ত্তন। 


ছলিয়া মন্দিরের স্থাপনা | 
শ্রী বি. কে. শাহের ভিলেপার্লে স্থিত গৃহপ্রাঙগণে দুর্গাপূজা | 


ভাবনগরের মহারাজা ও মহারাণীর আগ্রহে সংযম সপ্তাহ। গ্রীসের রাজমাতা 
ও রাজকন্যা মায়ের চরণে | 


দেওঘরের নরেন্দ্র ব্রহ্মচারী দ্বারা বৃন্দাবন আশ্রমে কাত্যায়নী পূজার 
আয়োজন | 


মায়ের দিব্যদৃষ্টিতে এক সুন্দর ভবনের প্রকাশ যাতে অসংখ্য মহাত্মাদের 
নিবাস, মায়ের শ্রীমুখে “ভববন্ধন মুক্তিকারণ সর্বজয় শিব দুঃখহারী ভববন্ধন 
মুক্তিকারণ লক্ষ্মীনারায়ণ দু:খহারী’ এই পদটির SS | 


জয়পুরিয়া পরিবার জন্মোৎসবের আয়োজন। রামকিংকর জীর দ্বারা রামায়ণ 
পাঠ। 


শ্রী সুরেশ মহেন্দ্র আয়োজনে দুর্গাপূজা | 


88 
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= ੬੬, 


বৃন্দাবন ৯ ই নভেম্বর ১৯৬৭ 


নৈমিষরণ্য ৯-১১ ডিসেম্বর ১৯৬৭ 


বারাণসী ২৪ শে এপ্রিল ১৯৬৮ 


বারাণসী ৩০ শে এপ্রিল ১৯৬৮ 
বারাণসী ৩রা মে ১৯৬৮ 
দেহরাদুন জুন ১৯৬৮ 


দেহরাদুন ৩০ জুলাই ১৯৬৮ 


বারাণসী ২৫ শে আগষ্ট ১৯৬৮ 


দেহরাদুন ২৩ শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৮ 


দেহরাদুন ২৯ শে অক্টোবর 
৪ নডেম্বর ১৯৬৮ 


নৈমিষারণ্য ২১ শে নভেম্বর ১৯৬৮ 


দিল্লী ১৬ ই ডিসেম্বর ১৯৬৮ 
বারাণসী ২৬ শে ডিসেম্বর ১৯৬৮ 


বারাণসী ৩ রা জানুয়ারী ১৯৬৯ 
বাঁধ ১৮ ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৯ 


গোয়ালিয়র ৬ ই মার্চ ১৯৬৯ 


সংযম মহাব্রত। ਲੀ জী. এস. পাঠকের AAG, এম.এস. Weeral 
(সপরিবারে) ও উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল গোপাল (ਕਲੰਗੇ মাতৃচরণে। 


পুরাণমন্দিরের উদঘাটন। গুজরাতী ভক্ত মনুভাই দ্বারা মন্দিরনির্ম্মাণের 
সম্পূর্ণ ব্যয়ভার গ্রহণ | 


ব্র. মোহনানন্দ মাতৃসনিকটে। দিলীপ কুমার রায়ের ভজন সভায়, সম্পূর্ণানন্দ 
বিশ্ব বিদ্যালয়ের কুলপতি আবাসে। উত্তর প্রদেশের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী অসুস্থ 
ডাঃ সম্পূর্ণানন্দকে দর্শন দান। 


আনন্দ জ্যোতি মন্দিরের উদ্ঘাটন | 
মায়ের জন্মোৎসব। সাধু-মহাত্মাদের উপস্থিতি। 


কল্যাণবনে সৎসঙ্গ অবসরে “নরতন পায়া আও পেয়ারে ৷” 
এই পদ গাহিতেছে এমন এক বালককে দিব্যদৃষ্টিতে দর্শন। হরিবাবার 
সম্মুখে এই পদটির সর্ব প্রথম কীর্তন। 


কল্যাণবন সংলগ্ন শ্রী খৈতানের গৃহপ্রাঙ্গণে মায়ের জন্য নব নিৰ্ম্মিত 
বাসভবনের উদ্ঘাটন। 


ইন্ট্িগল য়োগাইন্স্টাটুটের অধ্যক্ষ স্বামী সচ্চিদানন্দের ২৫ জন মণ্ডলীর 
সাথে মাতৃদর্শন। 


শ্রী খৈতানের আবাসে শারদীয়া দুর্গাপৃজা। 


সংযম সপ্তাহ। 


ਲੀ অখণ্ডানন্দ সরস্বতী দ্বারা পাক্ষিক ভাগবত পারায়ণ AS, হরিবাবাজী, 
শরণানন্দজী, গোবিন্দ প্রকাশজী প্রভৃতি সাধুদের সমাগম। 


সুভাষ ময়দানে বৃহৎ হরিসম্মেলনে হরিবাবার আমন্ত্রণে মায়ের উপস্থিতি। 


প্রধানমন্ত্রী দ্বারা মাতা আনন্দময়ী চিকিৎসালয়ের উদ্ঘাটন মায়ের 
উপস্থিতিতে। 


সওয়া মন দুধে অন্নপূর্ণা মন্দিরে নারায়ণশিলার অভিষেক। 


বাধে হরিবাবার নেতৃত্বে অতুলনীয় স্বাগত সমারোহ। হাতী, ঘোড়া, 
তোপধবনি, ব্যাণ্ড এবং সঙ্গীত, রাজকীয় আয়োজন। 


শিবলিঙ্গ ও মহারাজার মৃত্তি স্থাপনাতে মা। 


২২ ২২... 
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—— 


বন্ধে ২-১১ ই মে ১৯৬৯ 


আমেদাবাদ ২৯ শে মে ১৯৬৯ 


ভোপাল ১ লা আগষ্ট ১৯৬৯ 


দেহরাদুন ৩১ শে আগষ্ট ১৯৬৯ 
দেহরাদুন ৩ রা সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ 


বারাণসী ১৬ ই অক্টোবর ১৯৬৯ 
কানপুর ৩০ শে অক্টোবর ১৯৬৯ 


বৃন্দাবন ১২ ই নভেম্বর ১৯৬৯ 


বৃন্দাবন ১৭-২৩ শে নভেম্বর ১৯৬৯ 
বারাণসী ১ লা জানুয়ারী ১৯৭০ 


বারাণসী ৩ রা জানুয়ারী ১৯৭০ 
বারাণসী ১৩ ই জানুয়ারী ১৯৭০ 
বারাণসী ১৫ ই জানুয়ারী ১৯৭০ 
বারাণসী ২১ শে ফেব্রুয়ারী ৭ ই মার্চ ১৯৭০ 


পুণা ৩-২৪ শে মে 


মিরাজ ও নিপাণী ২-৩ রা 
জুলাই ১৯৭০ 
হরিদ্বার ৩ রা আগষ্ট ১৯৭০ 


হরিদ্বার ৯ ই আগষ্ট ১৯৭০ 


শ্রী বি. কে. শাহের গৃহপ্রাঙ্গণে মায়ের জন্মোৎসব। রোমন ক্যাথলিক 
এবং দুজন সন্যাসিনীর মায়ের সহিত একান্ত ਕਾਠੀਗਅ। মুসলমান কামুবাবা 
সন্তের মায়ের সহিত সাক্ষাৎকার | 


গুজরাতের রাজ্যপাল শ্রীমন্‌ নারায়ণের আগ্রহে মায়ের রাজভবনে গমন। 


বৈরাগড় আশ্রমে রাজ্যপাল কে.সী. রেড্জী (সপরিবার) মুখ্যমন্ত্রী এবং 
উচ্চাধিকারীদের মাতৃদর্শন। 


সাধন আশ্রমে মায়ের খেয়ালে অখণ্ড রামায়ণ | 


কিশনপুর আশ্রমে দিব্য জীবন সংঘ বেনেজুয়েলা দক্ষিণ আমেরিকা হইতে 
ভক্তগণের মাতৃ দর্শনে আগমন। 


ਕੀ হরিশচন্দ্র ব্যানাজ্জীর প্রার্থনায় তার গৃহে দুর্গাপূজা। 
শ্রী পদম্পৎ সিংহানিয়ার নবনির্মিত ভবনে মায়ের পদার্পণ | 


যুক্তরাষ্ট্র, নেভাদা শহরের হিমালয় আকাদনীর ৬৫ সদস্য ও গুরুদেব 
ਲੀ সুবহ্মণ্যমের মাতৃদর্শন। 


WIT মহাব্রত। 


মায়ের নির্দেশে ডা: সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে মায়ের সঙ্গে অসুস্থ হরিবাবার 
বারাণসী আগমন। 


মায়ের উপস্থিতিতে সাধকোচিত পরিবেশে হরিবাবার মহাপ্রয়াণ। 
উপরাষ্ট্রপতি শ্রী জী.এস. পাঠক সন্ত্রীক মায়ের Aflac 
মায়ের সন্নিকটে স্বামী গদ্েশ্বরানন্দভী | 


মাতা আনন্দময়ী হাসপাতাল প্রাঙ্গনে স্বামী অখগ্ডানন্দ সরস্বতীর প্রীঘদ্‌ 
ভাগবতের পাক্ষিক পারায়ণ। 


জন্মোৎসব। বড়োদার মহামহিম গায়কবাড়, ডঃ বিক্রম সারা ভাইয়ের 
মাতৃদর্শন। 


ঠাকুর ভাই পটেলের আহ্বানে মিরাজ এবং চন্দ্রশেখর স্বামীর নিমন্ত্রণে 
নিপাণী। 


জয়পুরিয়া ভবন রামঘাটে মা। ভাগবত সপ্তাহ। 


মধ্যরাত্রি দেড় ঘটিকায় মায়ের সানিধ্যে দিদিমা (মুস্তানন্দ গিরি) ব্রহ্মলীন, 
কনখল স্থিত আশ্রমে পবিত্র দেহের ਦੂ সমাধি। 
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a EEE 


aA ১৯৭০ 


২৩ শে আগষ্ট ১৯৭০ 


২৫ শে আগষ্ট ১৯৭০ 


গোয়ালিয়ার ਨ ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০ 


দিল্লী ৭-১০ ই অক্টোবর ১৯৭০ 


Pon 


হোশিয়ারপুর ও শুকতাল ৪-১০ নভেম্বর 
১৯৭০ 
কানপুর ১৪-২৯ শে নভেম্বর ১৯৭০ 


বারাণসী ১১ ই জানুয়ারী ১৯৭১ 


TATA ১৬ ই জানুযারী ১৯৭১ 
প্ৰয়াগ ১৯ শে জানুয়ারী ১৯৭১ 


কনখল ১৪ ই এপ্রিল ১৯৭১ 


বারাণসী ২৯ শে এপ্রিল ১৯৭১ 


বারাণসী ੧ ই মে ১৯৭১ 


দেহরাদুন ১২ ই জুলাই ১৯৭১ 


গিরিভীর ব্রহ্মলীন উপলক্ষ্যে শিবানন্দ আশ্রম ও কৈলাশ আশ্রমে 
আয়োজিত ভাণ্তারায় মায়ের উপস্থিতি স্বামী ਲੀ বিষুঃদেবানন্দের সহিত 
সাক্ষাৎকার। 

গিরিজীর ব্রহ্মলীনতার ষোড়শ দিনে বিশেষ পূজা। অখণ্ড জপ অখণ্ড 
কীর্তনাদির অনুষ্ঠান। দ্বিতীয় দিন “হর কী পৌরী'তে ১০০০ দরিদ্রনারায়ণ 
সেবা। 

Ada আখাড়ায় coo সাধুকে AA ভোজন। প্রায় প্রতি আশ্রমে 
দরিদ্রনারায়ণ সেবার ব্যবস্থা | 


রাজমাতা সিন্ধিয়ার আহবানে স্বামী অখণ্ডানন্দজী দ্বারা ভাগবত পারায়ণে 
মা। 

দুর্গাপূজার বিশাল আয়োজন, মহাত্মাদের সৎসঙ্গ। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধী, উপরাষ্ট্রপতি শ্রী জী.এস. পাঠক, ABS ও কংগ্রেস সভাপতি 
নিজলিঙ্গাপ্লা-আচার্য্য কৃপলানী, সুচেতা কৃপালানী, শ্রী গুলজারী লাল নন্দা, 
বড়োদা মহারাজ, ডা: করণ সিংহ, ভাবগরের মহারাজা প্রভৃতি মাতৃচরণে। 
সচ্চিদানন্দ আশ্রমে তিনদিন ও দণ্ডীম্বামীর আহ্বানে শুকতালে সংযম ব্রত। 


শ্রী পদম্পৎ সিংহানিয়ার আন্তরিক অনুরোধে শ্রীমদ্‌ ভাগবত পারায়ণে 
মা। 


কানাডিয়ান প্রধানমন্ত্রী শ্রী পিয়র ইলিয়ট ক্রুদো, হাইকমিশনার শ্রী জেমস 
জর্জের মাতৃদর্শন। 


স্বামী শিবানন্দের ২৫ জন ব্রেজেলিয়ন শিষ্য মাতৃদর্শনে। 
SAFE মেলায় মা। 


ਕੁ. মহানন্দ ও দিদিমার সেবিকা বিমলা দিদির মহন্ত গিরধর নারায়ণপুরীর 
দ্বারা সন্ন্যাস গ্রহণ। 


৩রা মে হইতে ৭৫ তম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে শিবশক্তি যজ্ঞ চার বেদ 
ও অষ্টাদশ পুরাণের পারায়ণ। 


উদঘাটন। 


কিশনপুর আশ্রমে মায়ের নিকট ব্রিবান্দ্রাম এলায়ার রাজার সপরিবার 
আগমন। 
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০৯-৯৯-৭২২২ শশশার্শর্শ্ লু 


বারাণসী ১৫ ই জুলাই ১৯৭১ 


দেহরাদুন ২৫ শে সেপ্টম্বর ১৯৭১ 


বৃন্দাবন ২৬ শে অক্টোবর হইতে 
> লা নভেম্বর ১৯৭১ 


বৈরাগড় ২৩ হইতে 
৩০ শে নভেম্বর ১৯৭১ 


কানপুর ১৩ ই হইতে 
২৮ শে ডিসেম্বর ১৯৭১ 


দক্ষিণ ভারত ৭ ই জানুয়ারী ১৯৭২ 
দক্ষিণ ভারত ৯ ই জানুয়ারী ১৯৭২ 


দক্ষিণ ভারত ১৪ ই জানুয়ারী ১৯৭২ 
বারাণসী ১৭ ই মার্চ ১৯৭২ 


বারাণসী ২৬ শে মার্চ ১৯৭২ 


বারাণসী ৩০ শে মার্চ ১৯৭২ 


দিল্লী ২৯ শে এপ্রিল হইতে ৩১ শে মে 
১৯৭২ 


পুনা ১২ ই জুলাই ১৯৭২ 


আমেদাবাদ ৬ ই সেপ্টেম্বর ১৯৭২ 


নৈমিষারণ্য ৭ ই অক্টোবর ১৯৭২ 


হরিদ্বার ১১ ই নভেম্বর ১৯৭২ 


বারাণসী ১০ ই ডিসেম্বর ১৯৭২ 


বারাণসীতে হাসপাতালের অন্তর্বিভাগের উদঘাটন। প্রথম রোগী স্বামী, 
নির্খণানন্দজী। মুক্তিবাবা। 


শ্রী খৈতান এর গৃহপরিসরে দুর্গাপূজা। মহাষ্টনীর দিন প্রথম ਲੀ পদ্মনাভ 
পৃজা। 


সংযম সপ্তাহ। 


মায়ের উপস্থিতিতে দণ্ডী স্বামী শ্রী বিষ্ণু আশ্রমজীর দ্বারা শ্রী মদ্তাগবতের 
ব্যাখ্যা। 


শ্রী সিংহানিয়া দ্বারা আয়োজিত শ্রী অখগ্ানন্দজীর ভাগবত ব্যাখ্যায় উত্তর 
প্রদেশের রাজ্যপাল শ্রী গোপাল রেড্ডী, ডা: ত্রিগুণা সেন প্রভৃতির 
মাতৃদর্শন। 


মাদ্রাজে শ্রীমতী শুভলন্ষ্মীর আহ্বানে কক্ষিগার্ডেন্সে মার বিশেষ অভ্যর্থনা | 


এলায়া রাজা ত্রিবেন্দ্রমের আহবানে আদি শক্ষরাচার্যের জন্মস্থান কালান্ডীতে 
মার অভ্যর্থনা | 


পোঙ্গল উৎসবের উপলক্ষ্যে পদ্মনাভ মন্দিরে মার উপস্থিতি। 


বারাণসীতে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা শ্রী নরেন্দ্র ব্রক্মচারীভীর মার দর্শনের 
জন্য আগমন। 


উপরাষ্ট্রপতি শ্রী জী.এস. পাঠক ও রাজ্যপাল শ্রী গোপাল রেড্ডী 
মাতৃসামিধ্যে। 


নীমকরোলী বাবার মাতৃদর্শন। 


মাতৃ আবাসের উদ্ঘাটন। অক্ষয় তৃতীয়াতে বিষ্ণু ਧਛ। শ্রীমতী ইন্দিরা 
গান্ধীর মায়ের আশীর্বাদ প্রার্থনা। জন্মোৎসবের বিরাট আয়োজন । 


পুণায় রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ স্থাপন। 


গুজরাটের রাজ্যপাল শ্রীমননারায়ণের আহ্বানে আমেদাবাদে রাজভবনে শ্রী 
শ্রী মার রাজকীয় অভ্যর্থনা | 


নৈমিষারণ্যে দুর্গাপূজা! 


হরিদ্বারে সুরত গিরি বাংলোয় মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী ব্রন্মানন্দজীর সংযম 
মহাব্রতের আয়োজন। 


বারাণসীতে ২২ বছর পর শ্রী শ্রী মাতা অন্নপূর্ণার অভিষেক মাতৃসানিধ্যে। 
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নৈমিষারণ্য ১৭ ই জানুয়ারী ১৯৭৩ নৈমিষারণ্য স্বামী গঙ্গেশ্বরানন্দজীর আগ্রহে বেদতগবানের প্রতিষ্ঠা। 

ਕਹਥ So শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ মহাবলেশ্বরে ਲੀ রতিলাল নানাবটার আমন্ত্রণে মা। 

দেওঘর ৭ ই মার্চ ১৯৭৩ দেওঘরে শ্রী নরেন্দ্র ব্রহ্মচারীজীর আশ্রমে | 

কলিকাতা মার্চ ১৯৭৩ কলিকাতায় নিরাময় হাসপাতালের ਏਸਧਰੋਜ। মার দুই রাত্রি বাস। 

গাজিয়াবাদ ১৭ ই মার্চ ১৯৭৩ গাজিয়াবাদে জয়পুরিয়া পরিবারের আহ্বানে হোলী উৎসবে মার উপস্থিতিতে 
নামযজ্ঞে ১১২ জন মৃদঙ্গবাদকের এক সঙ্গে মৃদঙ্গ বাদন। 

বারাণসী ২৪ শে মার্চ ১৯৭৩ বারাণসীতে মহারাষ্ট্রের সন্ত তানপুরে বাবা কর্তৃক মার নিকট দুর্ভিক্ষ পীড়িত 
মহারাষ্ট্রের জন্য এক শত বস্তা অন্ন প্রার্থনা এবং তার পূর্ণতা | 

উত্তর কাশী ৯ ই মে ১৯৭৩ কৈলাস আশ্রমে মহামণ্ডলেশ্বর বিদ্যানন্দজীর আগ্রহে জন্মোৎসবের 
আয়োজন। 

হরিদ্বার ২৭ শে সেপ্টেম্বর হইতে হরিদ্বারে নাভারাজ পরিবারের 

৫ ই অক্টোবর ১৯৭৩ আগ্রহে দুর্গাপূজা। 

বৃন্দাবন ৩ রা হইতে ১০ ই নভেম্বর ১৯৭৩ বৃন্দাবনে ২৪ তম সংযম VATS | 

কানপুর ২৩ শে নভেম্বর ১৯৭৩ কানপুরে শ্রী পদম্পৎ সিংহানিয়ার আহানে ১৫ দিন সৎসঙ্গ। 

বিঠুর ১১ ই ডিসেম্বর ১৯৭৩ বিঠুরে গঙ্গাবিহার ধর্মশালাতে শ্রী শ্রী মা। 

নৈনী ২৬ শে ডিসেম্বর ১৯৭৩ নৈনীতে জয়পুরিয়া ভবনে শ্রী শ্রী মা। 

হরিদ্বার ১১ ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ হরিদ্বারে কুম্তমেলার প্রথম শোভা যাত্রায় শ্রী শ্রী মা। 

দেরাদুন ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ দেরাদুনে সাধন আশ্রমে শিবলিঙ্গ স্থাপনা। 

হরিদ্বার ২০ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৪ শিবরাত্রিতে দ্বিতীয় শোভাযাত্রা । 

কলিকাতা ২৫ শে ফেবুয়ারী ১৯৭৪ রি তার মার উপস্থিতিতে বিট সমারোহে ভাগবত 

9 রায়ণ গোস্বামীর ভাগবত ব্যাখ্যা। 
৮ই মার্চ ১৯৭৪ হোলী উৎসবে বৈষণববৃন্দের শোভাযাত্রায় মা। 


বারাণসী ২৫ শে এপ্রিল ১৯৭৪ 


বন্ধে OF হইতে ਨ ই মে ১৯৭৪ 


পুণা ২২ শে মে ১৯৭৪ 


বারাপসী আশ্রমে অক্ষয় তৃতীয়ায় নবনির্মিত শিবমন্দির স্বামী মুক্তানন্দ ন 
গিরিজীর Wears মার উপস্থিতিতে । 


TA শ্রী পী.এন. বিশনজীর আবাসে মার জন্মোৎসবের আয়োজন। 
PM মার উপস্থিতিতে শ্রী অখণ্ডানন্দ সরস্বতী কর্তৃক ভাগবত পারায়ণ। 


$$ Sr মারা ইনি দেব, সাধক দোৱা এবং Sacred 
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—— লিউ উরি নি 


দেরাদুন ২২ শে হইতে ২৮ শে নভেম্বর 


১৯৭৪ 
কানপুর ১ লা ডিসেম্বর ১৯৭৪ 
১০ ই ডিসেম্বর ১৯৭৪ 


নৈমিষারণ্য ১৪ ই জানুয়ারী ১৯৭৫ 
গে"ওল ৬ ই মার্চ ১৯৭৫ 


পোরবন্দর ৭ ই মার্চ ১৯৭৫ 


কনখল ১৪ ই এপ্রিল ১৯৭৫ 
নৈমিষারণ্য ১৪ ই মে ১৯৭৫ 


কলিকাতা ১৯ শে মে ১৯৭৫ 
গৌহাটি ১১ জুন ১৯৭৫ 
ডিব্রুগড় ১৩ ই জুন ১৯৭৫ 
বারাণসী ৯ ই অক্টোবর ১৯৭৫ 
বারাণসী ১৬ ই অক্টোবর ১৯৭৫ 
১৬ ই অক্টোবর ১৯৭৫ 
উত্তরকাশী ৩ রা নভেম্বর ১৯৭৫ 


কনখল ৫ ই নভেম্বর ১৯৭৫ 


কানপুর ১০ ই নভেম্বর ১৯৭৫ 


বারাণসী ২৫ শে ডিসেম্বর ১৯৭৫ 


দিল্লী ১৬ ই জানুয়ারী ১৯৭৬ 


Heart of Christ সংস্থার সন্ন্যাসিনীগণের মাতৃদর্শন। 


দেরাদুনে রামতীর্ঘ আশ্রমে স্বামী শ্রী গোবিন্দ প্রকাশজী কর্তৃক সংযম 
মহাত্রতের আয়োজন। 


কানপুরে স্বদেশী হাউসে শ্রী অতুলকৃষ্ণ গোস্বামীর রামায়ণ ব্যাখ্যায় মা। 


ਕੀ সিংহনিয়ার আশ্রমে শ্রী অখণ্ডানন্দ সরস্বতীজীর ভাগবত ব্যাখ্যায় মার 
উপস্থিতি | 


নৈমিষারণ্য আশ্রমে নবনির্মিত যজ্ঞশালার অগ্নিস্থাপন। 
গোগুলে রাজপরিবার কর্তৃক সৌরাষ্ট্র পরম্পরায় মার অপূর্ব স্বাগত। 


পোরবন্দরে গান্ধীজীর জন্মস্থানে মা। গুরুকুল কন্যাপাঠশালাতে মার বিরাট 
অভ্র্থনা। 


কনখলে সৎসঙ্গ হলের উদঘাটন। 


নৈমিষারণ্য অক্ষয় তৃতীয়ায় শোভাযাত্রা সহ বিরাট সমারোহে পুরাণ পুরুষ 
প্রতিষ্ঠা। 


কলিকাতায় আগরপাড়া আশ্রমে ৭৯ তম মার জন্মোৎসব | 


গৌহাটাতে রামমন্দিরে রাত্রিবাস। 
ডিবুগড়ে মার জন্য আশ্রম নির্মাণ। 

শারদীয়া দুর্গোৎসব আরম্ত। শ্রীমতী গিরিজাদেবীর মাতৃদর্শন। 
কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রী কমলাপতি ত্রিপাঠির মাতৃদর্শন। 
বাংলার যশস্থিনী লেখিকা আশাপূর্ণাদেবীর মাতৃদর্শন। 


উত্তরকাশীতে কালী পৃজা। ৫০০ সাধু ভোজন মায়ের উপস্থিতিতে। 
কনখলে ২৪ জন আমেরিকান তীর্থযাত্রী সহ স্বামী ক্রিয়ানন্দ মাতৃ দর্শনার্থে 


আগমন | 
কানপুরে স্বদেশী হাউসে সংযম মহাব্রত। 


বারাণসীতে আনন্দ জ্যোতির্যমন্দিরে নিজদেশের প্রথা অনুসারে বড় দিন 
উৎসব উদ্যাপন মার উপস্থিতিতে। 

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মাতৃসানিধ্যে। স্বামী সচ্চিদানন্দভী স্বীয় 
শিষ্যমণ্ডলী সহ মাতৃসানলিধ্যে। 


ਇਟ ਹਟ -৯২-১-+১৭ 
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1. — 


বারাণসী ১৯ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬ 


কনখল ২ রা মে ১৯৭৬ 
হরিদ্বার ২০ শে মে ১৯৭৬ 


উত্তরকাশী ২ রা জুন ১৯৭৬ 
হরিদ্বার ১১ ই আগষ্ট ১৯৭৬ 


দিল্লী ২১ শে সেপ্টেম্বর ১৯৭৬ 


গোগুল ৩০ শে অক্টোবর হইতে ৬ ই নভেম্বর 


১৯৭৬ 
রাণাভাব ৭ ই নভেম্বর ১৯৭৬ 


করৌলী ১৬ ই নভেম্বর ১৯৭৬ 


পাটনা ২৩ শে নভেম্বর ১৯৭৬ 
বারণসী ২৯ শে ডিসেম্বর ১৯৭৬ 


প্রয়াগ ৭ ই জানুয়ারী ১৯৭৭ 


কুরুক্ষেত্র ১৪ ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ 
কুরুক্ষেত্র ১৬ ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ 


আমেদাবাদ ১৯ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭ 
চিত্রকূট ৮ ই মার্চ ১৯৭৭ 


দেওঘর ১৯ শে মার্চ ১৯৭৭ 


দেওঘর ২৮ শে মার্চ ১৯৭৭ 


কনখল ১৪ ই এপ্রিল ১৯৭৭ 


বারাণসীতে কন্যাপীঠের পুরস্কার বিতরণ সভায় মার উপস্থিতি । মুখ্য 
অতিথিরূপে রাজ্যপাল ডা: চেন্না রেডটী। 


কনখল আশ্রমে মার জন্মোৎসব | 


রায়বালা গঙ্গালহরীতে গঙ্গাতটে ৮ দিন। 


মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী বিদ্যানন্দজীর আমন্ত্রণে উত্তরকাশী কৈলাশ আশ্রমে 
QQN 


হরিদ্বারের শাস্তিকুপ্জের প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত রাম শর্মা আচার্য্ের সন্ত্রীক 
মাতৃদর্শন। 

দিল্লী আশ্রমে শারদীয়া দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপুজা। 

গোগুল রাজপরিবার দ্বারা সংযম মহাত্রতের অনুষ্ঠান। 


রাণাভাবে স্থানীয় ভক্তগণের আহ্ানে শ্রী শ্রী মা। 


করৌলীর রাজপরিবারের আহবানে করৌলীতে পদার্পণ | মদনমোহন মন্দিরে 
মা। 


পাটনায় হাথুয়া রাজপরিবার দ্বারা আয়োজিত ভাগবত সপ্তাহে উপস্থিতি। 
বারাণসী আশ্রমে শ্রী সীতারাম SEANA ঠাকুরের পদার্পণ। 


নিবর্বাণী আখাড়া হইতে শোভাযাত্রায় মার Pe প্রবেশ। তিন মুখ্য 
শাহীন্নানের শোভাযাত্রায় মা। 


শ্রী গুলজারী লাল নন্দার আমন্ত্রণে শিবরাত্রিতে কুরুক্ষেত্রে মা। 


্রহ্মসরোবরের তীরে বিরাট হলঘরে শিবরাত্রিতে পূজা । সঙ্গমেশ্বর মন্দির 
দর্শন। 


মহামণ্ডলেশ্বর গীতা ভারতীজীর আমন্ত্রণে মন্দির প্রতিষ্ঠায় মা। 


শ্রী জয়পুরিয়া দ্বারা আয়োজিত স্বামী অথপ্তানন্দজীর আট দিবসীয় বাল্লীকি 
রামায়ণ ব্যাখ্যায় মা। 


দেওঘরে নরেন্দ্র ব্রহ্মচারীজীর আশ্রমে স্বামী অখণ্ডানন্দজী সহ শ্রী শ্রী 
মা। 


দেওঘরে অন্নপূর্ণা পূজায় মা। 
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হিপ 
ররর 


নৈমিষারণ্য ১৭ ই এপ্রিল ১৯৭৭ 


দেরাদুন ২ রা মে হইতে ੧ ই মে ১৯৭৭ 
কনখল ১৪ ই মে ১৯৭৭ 

বরৈলী ১৯ শে মে ১৯৭৭ 
আলমোড়া ২৮ শে মে ১৯৭৭ 


নরেন্দ্র নগর ১৩ ই মে হইতে ২৩ শে 
অক্টোবর ১৯৭৭ 


গুজরাট ১৮ ই নভেম্বর ১৯৭৭ 


ভীমপুরা২৬ শে নভেম্বর ১৯৭৭ 
ভোপাল ২৫ শে ডিসেম্বর ১৯৭৭ 


ABTS ৩১ শে ডিসেম্বর ১৯৭৭ 


কনখল ১৪ ই জানুয়ারী ১৯৭৮ 
ভীমপুরা ১২ ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ 
কনখল ১০ ই মে ১৯৭৮ 

১৯ শে হইতে ২৬ শে মে ১৯৭৮ 


গোগুল ੧ ই অক্টোবর হইতে ੪ ই অক্টোবর 
১৯৭৮ 


নাডিয়াদে ৭ ই নভেম্বর হইতে ১৪ ই নভেম্বর 
১৯৭৮ 


মোবা ৪ ঠা ডিসেম্বর ১৯৭৮ 
বৃন্দাবন ১৩ ই মার্চ ১৯৭৯ 
দিল্লী ২২ শে এপ্রিল ১৯৭৯ 


হায়দ্রাবাদে ১ লা মে ১৯৭৯ 


নৈমিষারণ্যে শ্রীশ্রী মায়ের উপস্থিতিতে পুরাণও বৈদিক অনুসন্ধান সংস্থান 
স্থাপন। 


দেরাদুনে রামতীর্থ মিশনে মার জন্মোৎসব। 
কনখলে মহর্ষি মহেশ যোগীর মাতৃসন্দর্শন। 
বরৈলীতে স্বামী শুকদেবানন্দজীর আমন্ত্রণে ভাগবত সপ্তাহে মার উপস্থিতি। 
আলমোড়ায় ১৩ বৎসর পর মার পদার্পণ | 


নরেন্দ্র নগর শারদীয় নবরাত্রি উপলক্ষ্যে মার উপস্থিতিতে দেবী ভাগবত 
পারায়ণ। 


বদ্রিকা আশ্রমে রেবাতটে মহামগুলেশ্বর ব্রহ্গানন্দজীর আগ্রহে সংযম 
সপ্তাহের আয়োজন। 


প্রায় ১৩ বৎসর পর ভীমপুরা আশ্রমে মার পদার্পন | 


'বৈরাগড় আশ্রমে ৭ দিন। 


মধ্য প্রদেশের ভূতপূর্ব মুখ্য অভিয়ন্তা শ্রী এন.এন. শাহের প্রার্থনায় পাঁচমারী 
গমন। 


কনখলে নবনির্মিত যজ্ঞশালায় মকরসংক্রান্তিতে পৃত অগ্নিস্থাপন ৷” 
ভীমপুরা আশ্রমে সর্বপ্রথম সরস্বতী পুজা | 

কনখলে অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে আদি শঙ্গরাচার্য্ের মূর্তি প্রতিষ্ঠা। 
কনখলে কৃষ্ণনিবাসে মহামগুলেশ্বর পূর্ণানন্দজীর আগ্রহে মার জন্মোৎসব। 


গোগুল মহারাজ ও মহারাণীর আমন্ত্রণে শারদীয়া দুর্গাপূজার সুষ্ঠু আয়োজন | 


নাডিয়াদে সন্তরাম মন্দিরের মোহস্ত শ্রী নারায়ণ দাসজীর আমন্ত্রণে সংযম 
মহাব্রতের আয়োজন | ৯০০ শত ব্রতী ও ২০০০ ভক্তের যোগদান | 


মোবী-পদার্পণ। রাজমাতা কর্তৃক বিশাল ভাগবত সপ্তাহের আয়োজন। 
বৃন্দাবন আশ্রমে মাতৃসামিধ্যে নামযজ্ঞে অষ্টোত্তরশত মৃদঙ্গবাদন। 
দিল্লী আশ্রমে অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে কালীমৃত্তি ও দিদিমার ঘূর্তিপ্রতিষ্ঠা। 


হায়দ্রাবাদে অক্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডা: চেন্না রেড্ডীর আমন্ত্রণে মার 
তিন দিন অবস্থান। 
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EE nnn 


বাঙ্গালোরে ৫ ই মে ১৯৭৯ 


৮ই মে হইতে ১৬ ই মে১৯৭৯ 
৮ই মে হইতে ১৬ ই মে ১৯৭৯ 
মাদ্রাজ ১৭ ই মে ১৯৭৯ 
ভুবনেশ্বর ২১ শে মে ১৯৭৯ 
পুরী ২২ শে মে ১৯৭৯ 


কনখল ২৭ শে সেপ্টেম্বর হইতে ১ ਲੀ 
অক্টোবর ১৯৭৯ 


CNOA ১৮ ই অক্টোবর ১৯৭৯ 


কুরুক্ষেত্র ২৮ শে অক্টোবর হইতে 8 ঠা 
নভেম্বর ১৯৭৯ 


বিহার ঘাট ৪ ঠা ডিসেম্বর ১৯৭৯ 
আমেদাবাদ ২০ শে জানুয়ারী ১৯৮০ 
রাঁচী ১৪ ই এপ্রিল ১৯৮০ 
কনখল ২ রা হইতে 8 ঠা মে ১৯৮০ 


PMT ਨ ই আগষ্ট ১৯৮০ 
বৃন্দাবন ১২ ই সেপ্টেম্বর ১৯৮০ 
বারাণসী ১৪ ই সেপ্টেম্বর ১৯৮০ 


বারাণসী ১৫ ই সেপ্টেম্বর ১৯৮০ 
বারাণসী ১৬ ই সেপ্টেম্বর ১৯৮০ 
উদয়পুর ৬ ই অক্টোবর ১৯৮০ 


বাঙ্গালোরে কর্নাটকের রাজ্যপাল গোবিন্দ নারায়ণ ও ব্রিবেন্দ্রমের 
এলায়ারাজ মার্তগুবর্মার আগ্রহে মহা সমারোহে মার জন্মোৎসবের 
আয়োজন | 


দক্ষিণ ভারতের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও মহাত্মাগণের সমাবেশ এবং মাতৃদর্শন। 
মাদ্রাজে রাজভবনে। 

ভুবনেশ্বরে রাজ্যপাল শ্রী ভগবৎদয়াল শর্মা কর্তৃক মার অভ্যর্থনা | 
বহুবর্ষ পরে পুরীতে ন্বর্গদ্বার আশ্রমে মা। জগন্নাথদেবের রথযাত্রা দর্শন। 


কনখলে দুর্গাপূজা মায়ের উপস্থিতিতে। 


গোগুলে মহারাজার আমন্ত্রণে কালীপৃজা ও অননকুটে মা। 
কুরুক্ষেত্রে সংযম সপ্তাহের বিরাট আয়োজন। আহ্বায়ক শ্রী গণেশানন্দজী। 


দণ্ডী স্বামী শ্রী বিষ্ণু আশ্রমজীর নিমন্ত্রণে বিহার ঘাটে শ্রী শ্রী মা। 
শ্রী নানু ভাইয়ের আবাসে সরস্বতী পৃজায়। 

রাঁচীতে মুক্তান্দগিরিজীর মর্মর মুর্তি প্রতিষ্ঠা। 
কনখলে মার SMH | 


কুচামনে রাজা প্রতাপ সিংহের আহ্বানে ভাগবত সপ্তাহের আয়োজন। 
নটবরলালের উৎসবে মার উপস্থিতি। 


বৃন্দাবনে ভাগবত সপ্তাহ। বন্ধে হইতে গুরুপ্রিয়াদিদির সংকটপূর্ণ অসুস্থতার 
সংবাদে মার বন্ধে গমন। 


অসুস্থ দিদিকে সঙ্গে করিয়া কাশী আগমন। তাহার চিকিৎসার সুব্যবস্থাদি 
করিয়া পুনরায় বৃন্দাবন প্রত্যাবর্তন 


গুরুপ্রিয়াদিদির মহাপ্রয়াণ। 
কাশীতে খ্ৰী রী মায়ের পুনরায় আগমন। দিদির পৃতদেহের সলিল সমাবি। 
উদয়পুরে নাথদ্বার মন্দিরে মা। 
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বন্ধে ১৪ ই অক্টোবর হইতে ১৯ শে অক্টোবর 


১৯৮০ 


হৃষীকেশ ১৫ ই নভেম্বর হইতে ২২ শে 
নভেম্বর ১৯৮০ 


বারাণসী ১২ ই ডিসেম্বর হইতে ১৯ শে 
ডিসেম্বর ১৯৮০ 


বন্ধে ৭ ই জানুয়ারী ১৯৮১ 


সেকেন্দ্রাবাদ ২৭ শে জানুয়ারী ১৯৮১ 
কলিকাতা ৮ ই মার্চ ১৯৮১ 


বারাণসী ১০ ই মার্চ ১৯৮১ 
কনখল ২ রা মে ১৯৮১ 
৮ই মে ১৯৮১ 

নৈমিষারণ্য ১৩ ই জুলাই ১৯৮১ 
নৈমিষারণ্য ২১ জুলাই ১৯৮১ 


পোরবন্দর ১৩ ই আগষ্ট ১৯৮১ 
মোবাঁ ২৩ শে আগষ্ট ১৯৮১ 


কনখল ৪ ঠা অক্টোবর হইতে ੪ ই অক্টোবর 
১৯৮১ 


পাটনা ২৪ শে নভেম্বর ১৯৮১ 
হাথুয়া ৬ ই ডিসেম্বর ১৯৮১ 
প্রয়াগ ১০ ই জানুয়ারী ১৯৮২ 


বন্ধে শ্রী বি.কে. শাহের পুত্রগণের আগ্রহে ভিলেপার্লেতে দুর্গাপূজায় মার 
উপস্থিতি। 


হযীকেশে মহামণগুলেশ্বর বিদ্যানন্দজীর আমন্ত্রণে কৈলাশ আশ্রমের 
শতবার্ষিকীতে সংযম সপ্তাহের বিরাট আয়োজন। 


বারাণসীতে শ্রীমদ্‌ ভাগবত সপ্তাহের অনুষ্ঠানে মার উপস্থিতি। স্বামী 
আশ্রমজী দ্বারা সুললিত ব্যাখ্যা। 5 


বন্ধে গন্েশ্বরানন্দীর শতবার্ষিকী জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে মার উপস্থিতি। 
COM মহারাজের ভাগবতে T | 


সেকেন্দ্রাবাদে রাজ্যপাল ডা: চেন্না রেড্ভীর আমন্ত্রণে মার আতিথ্যগ্রহণ। 


কলিকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১৪৫ তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে 
বেলুড় মঠে মার অকস্মাৎ উপস্থ্িতি। 


বারাণসীতে যোগেশদার আতুর সন্যাস ও ਅੱਕੇ নিরঞ্রনানন্দতীর্থ নামকরণ | 


কনখলে জন্মোৎসব। 
শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা। 


নৈমিযারণ্যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দ্বারা পৌরাণিক অনুসন্ধান সংস্থানের 
উদঘাটন। 


গুজরাটে স্বামী আশিসানন্দপ্ভীর আহ্বানে পোরবন্দর পদার্পণ | সমুদ্রতটে 
বিরলা ধর্মশালায় মার অবস্থিতি। 


মো রাজভবনে জন্মাষ্টমী উৎসবের আয়োজন। কুলদেবতা আশাপুরীদেবীর 
মন্দির পার্শ্বে শিব মন্দির স্থাপন। 


কনখল আশ্রমে শারদীয়া দুর্গপূজা। কনখল আশ্রমে সংযম মহাব্রত। 


পাটনাতে আয়োজিত ਲੀ অখণ্ডানন্দজীর ভাগবত প্রবচনে শ্রী শ্রী মা। 
হাথুয়া রাজ্যে মার পদার্পণ। রাজকীয় অভ্যর্থনা। 

প্রয়াগে TAKS মেলা প্রবেশের শোভাযাত্রায় মা। মায়ের উপস্থিতিতে 
চারিটি আখাড়ার সাধুভাণ্ডারা। 


"উস শট 
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প্রয়াগ ১৪ ই জানুয়ারী হইতে ২৫ শে 
জানুয়ারী ১৯৮২ 


বারাণসী ৩০ শে জানুয়ারী ১৯৮২ 
দিল্লী ২৬ শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮২ 
বৃন্দাবন ৭ ই মার্চ ১৯৮২ 
বৃন্দাবন ৮ই মার্চ ১৯৮২ 


দিল্লী ২৬ শে মার্চ ১৯৮২ 
আগরতলা ৩০ শে মার্চ ১৯৮২ 


৩১ শে মার্চ ১৯৮২ 


কলিকাতা ৬ ই হইতে ৮ই এপ্রিল ১৯৮২ 


কনখল ২৬ শে এপ্রিল ১৯৮২ 
কানপুর ২৯ শে এপ্রিল ১৯৮২ 
কনখল ৩রা মে হইতে ১১ ই মে ১৯৮২ 
১৭ই মে ১৯৮২ 

১৬ই জুন ১৯৮২ 

দেরাদুন ২৬ শে জুন ১৯৮২ 

৩০ শে জুন ১৯৮২ 


২ রা জুলাই ১৯৮২ 


২রা জুলাই ১৯৮২ 


দেরাদুন ৫ ই জুলাই ১৯৮২ 


মকর সংক্রান্তি ও মৌনী অমাবস্যার শাহী স্নানের শোভাযাত্রায় মা। শ্রী 
ਕੀ মার অপূবদীপ্তিময় স্বরূপ দর্শনের জন্য অগণিত জনতার ব্যাকুলতা। 


বারাণসী আশ্রমে সরস্বতী পূজায় মা। 
দিল্লী আশ্রমে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দ্বারা দাতব্য চিকিৎসালয়ের উদঘযাটন। 
উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল স্যার সি.পি.এন. সিংহ বৃন্দাবনে মায়ের দরবারে | 


শতবর্ধীয় মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী TORAH, জোধপুরের মহরাজা জয় 
੨੨ ও কাশ্মীরের রাজা কর্ণসিংহ প্রভৃতির মার সমীপে আগমন। 


দিল্লী হইয়া আগরতলা আগমন | 


নবনিন্মিতি আগরতলা আশ্রমে মা। 


আগরতলা আশ্রমে মার উপস্থিতিতে মার খেয়ালে মার জন্য নির্মিত কক্ষে 
সরস্বতী মূর্তি প্রতিষ্ঠা এবং বারান্দায় শিব প্রতিষ্ঠা। ত্রিপুরাবাসীদের 
মাতৃদর্শনের জন্য তীব্র ব্যাকুলতার হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য। 


কলিকাতায় আগরপাড়া আশ্রমে নবনির্মিত মন্দিরে মুক্তানন্দগিরিজীর 
ুর্তিপ্রতিষ্ঠা। 


কনখলে অক্ষয় তৃতীয়ায় পুণ্যপর্বে মার নবনির্মিত আবাস উদঘাটন। 
কানপুরে শ্রী সিংহানিয়া পরিবারের আমন্ত্রণে তথায় দুইদিন অবস্থান। 
কনখলে জন্মোৎসব পালন। 

কনখলে প্রধানমন্ত্রীর মাতৃদর্শন। 

গঙ্গোত্ৰী যাওয়ার পথে। কনখলে শৃঙ্গেরীর শঙ্করাচার্য্যের সশিষ্য মাতৃদর্শন 
কিশনপুরে ভাগবত সপ্তাহে মা। 

যাত্রা হইতে ফিরিয়া শ্রী শঙ্ষরাচার্যের পুনরায় মাতৃদর্শন। 


ঠাকুর শ্রী সীতারাম দাস ওক্ষারনাথজী মাতৃসানিধ্যে শরীর সুস্থরাখার জন্য 
বারম্বার প্রার্থনা। 


ਕੀ শঙ্করাচার্য্যের মাকে তীর স্বাস্থ্যলাভ হউক এরূপ প্রার্থনা। মার উত্তর 
“ait, এই শরীরের কোন অসুস্থতা নেই, যা দেখছ তা অব্যক্তের 
ক্রিয়া।% 


খৈতানের গৃহ-পরিসরে নির্মিত কুটিয়ায় বিশ্রামের জন্য মার গমন। 


eee a 
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স্পা” eee 


দেরাদুন ১১ জুলাই ১৯৮২ 


২০ শে জুলাই ১৯৮২ 


২৮ শে জুলাই ১৯৮২ 


২৩ শে আগষ্ট ১৯৮২ 


২৬ শে আগষ্ট ১৯৮২ 


দেরাদুন শুক্রবার ২৭ শে আগষ্ট ১৯৮২ 


মায়ের শরীরের অসুস্থতার প্রসঙ্গ শ্রবণে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর 
সপরিবারে মাতৃদর্শন। 


আমেরিকা হইতে যোগশক্তি মার মাতৃদর্শনের জন্য আগমন | 


ਕੀ খৈতানের গৃহপরিসরে নির্মিত কুটিয়া হইতে মায়ের কিশনপুর আশ্রমে 
প্রত্যাগমন। প্রখ্যাত চিকিৎসক ডা: CEA মাকে দেখার জন্য আগমন 
এবং চিকিৎসার দৃষ্টিতে পথ্যব্যবস্থা। 


বন্ধের ডা: শেঠ মাতৃসেবায়। 


শিবানন্দ আশ্রমের স্বামী কৃষ্ণানন্দজীর অন্ত:প্রেরণায় রাধাষ্টুনী তিথিতে 
মাকে রাধারূপে বিশেষ পূজা। শারীরিক উপস্থিতিতে মার এই অন্তিম 
পুজা । মধ্যরাত্রিতে মার বাণী “যে যেখানে আছ বসে পড় 1?? 


কিশনপুর আশ্রমে সন্ধ্যাবেলায় প্রায় ৭ টা ৪৫ ঘটিকায় মার ব্যক্ত স্বরূপ 
অব্যক্তে লীন। 
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মাতৃবাণী শতকম্‌ 
(১) 
তোমরা 'অমৃতের পুত্র। তোমাদের স্বরূপ তো সত্যম্‌ শিবম্‌ ਸੂਜਜਮ੍। 
(২) 


সংসার যিনি দিয়েছেন, ধন, মান, যৌবন, SPA জন্য তাকে ডাকতে পার না কেন? পারতে 
হবে। মানুষতো সব পারে। কে জানে কিসের ভিতর দিয়ে তিনি কা’কে কি দেবেন? তারই ত RKA | 
কি নিয়ে জন্ম? খালি হাতে ত? আর এসব পাওয়া কি নিজের? সব তাঁর তিনি যা’ ইচ্ছা করেন___এই 


ভাবটা রাখার চেষ্টা। 
(৩) 


যাঁর সৃষ্টি তার ব্যবস্থায় তারই কাছে সে আছে। তিনি যখন যে ভাবে রাখেন সবই মঙ্গল। সব 
তারই ব্যবস্থা কিনা__ তারই মধ্যে সে। আপেক্ষিক অর্থাৎ অপেক্ষা রেখে যে সুখ তার পরিণাম এই 
ONS! মানুষ মাত্রের কর্তব্য শন্তন্বরূপ সেই ভগবানেরই চিন্তা করা। ভগবৎ চিন্তার আনুকূল্য : 
শান্তি কিছুতেই হতে পারে না। aa 


(8) 


তাঁর লীলাক্ষেত্র পাওয়াও হারানো। এটাত তীর স্বাভাবিক গতি যা হারায় না তাকে ভাববে। সেই 
দীৰ্ঘ সময় দিত ਕਾਗ ভাববে তার কাছে প্রার্থনা করবে। তার উপর নির্ভর করবে। জপ-ধ্যানে 
সময় চেষ্টা করবে। মনটা তার চরণে ফেলে রাখা, নিরস্তর জপ ধ্যানের চেষ্টা। 


(৫) 


ee SOG শরণ লওয়া। সংসারটাই যে ভয়। ভয়ের আশ্রয়ে থাকবে ভয় হবে না? ওখানে নির্ভয় 
রাই GAN ਜਰ হতে রক্ষা পেতে হ'লে একমাত্র ভগবানের আশ্রয় ্রহণ কর্ত্ে চেষ্টাই FERT 


(৬) 
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করাই মানুষের একমাত্র কর্তব্য। বীর ধীর হওয়া চাই। 
(৮) 
অপির কে? বড়লোক হল যে পরমধনে ধনবান, সেই বড়লোক ধনী। নিধন দরিদ্র 
তাকেই বলে ভগবৎ স্মৃতি যার হৃদয়ে নেই। তাহার উপর নির্ভর একমাত্র ਕੰਗ | 
(৯) 
ভগবানের অনন্ত রূপ, ভাবের প্রকাশ। সত্যানুসন্ধানে যে, সত্যই তাকে টেনে রাখে। 
(১০) 
সব্্বদা একটা জপ মনে মনে যেন করে। নিশ্বাস প্রশ্বাস যেন বাদ না যায়। চুপ করে যখন 
বসে যায় তখনও যেন নিংশ্বাস প্রশ্বাসে জপ হয়। এইটি সব সময়। নিশ্বাসের জপ যত সহজ হয়ে 
যায় তার চেষ্টা। সদ্গ্রন্থাদি পড়া খুব ভাল। সত্য কথা বলা। মনে রাখা নামও তার একটা জপ। অন্তত: 


তার সঙ্গ করা। তাকে ছেড়ে থাকবে না। এটি চেষ্টা যত এ চেষ্টা থাকবে তত মনে আনন্দ পাওয়ার 
আশা। যখন একবারে চুপচাপ মনটা হয়ে যায় অন্তত: পক্ষে তীর স্মরণ ও ধ্যানের চেষ্টা | 


(১১) 
ওরা দুর মনে করে। এ শরীরটা ত কাছেই। ছাড়ার উপায় কোথায়? ওদের দৃষ্টিতে নিকট আর 


দূর। ছুটির সুযোগ হলেই দেখা করবে। যে কাজ হাতে নেওয়া, ভাল ক'রে করা। ভালর দিক্‌ হলেই 
পরমার্থের দিক্‌ ও ভাল হয়ে যাওয়ার আশা। ক্রিয়া তিনি, ਕਾਠੀ তিনি, এই ভাবটা অন্তত: মনে রাখবার 


চেষ্টা। যা’ সত্য। মিথ্যা মিথ্যাই হ'য়ে যায় যাতে তাই গ্রহণীয়। 
(১২) 
সত্যলাভের চেষ্টাই মানুষ মাত্রের করণীয়। গুরু-কৃপাই প্রার্থনীয়। যা করান তাই ত করতে হবে। 
মনটা সেইভাবে গঠিত করতে চেষ্টা করা। দুঃখের ধ্যানে দু:খ পেতে হয় কিনা। তাই পরমানন্দের ধ্যান 
করা VEY | সত্যানুসন্ধান মানুষ মাত্রের FST | 


(১৩) 


কর্তব্য ব'লে যা মনে হয়েছে তা করবার চেষ্টা ত আছেই, হচ্ছে। কিন্তু বিশেষ কর্তব্য ভগবৎ 
চিন্তা- আমি কে সে জানবার ইচ্ছা যে ਕਾਗ জাগায় সে জানবার দিকে যেন মন থাকে। এর দিকেও 
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তি... ২ 


বিশেষ চেষ্টার প্রয়োজন। নিত্যকর্ম যেন মনে থাকে। অবসর মত কেবল স্মরণ। তিনিই যে একমাত্র 
সবর্বরূপে, সবর্বভাবে প্রকাশিত সেই বোধের জন্য। 


(১৪) 


অখণ্ড অজন্ম কৃপাধারা, এ ধারাতেই স্নান করা। গুরুকৃপাই সব এ কিন্তু মনে রেখো। 
(১৫) 


শত আবেষ্টনের মধ্যে থাকিলেও প্যারালিসিসের মত নিজেকে ছেড়ে না দিলেই হয়। নিজের 
ব্যক্তিত্ব, বীরত্ব রক্ষা করা মানুষের কর্তব্য। ভেসে যাওয়া সহজ। নিজেকে ধরে রাখা কঠিন। যে পারে 
সেই দশ জনের লাইন ধরে গড়াগড়ি না দিয়ে মাথা উঁচু ক'রে থাকতে পারে। এ মানুষের কর্তব্য নয় 
কি? 
(১৬) 


ভিতরে যদি ভগবৎ লক্ষ্যই বিশেষ গুহ্য ভাবে থাকে তা হ’লে সংসার আলুনী লাগা এবং অন্যান্য 
সাংসারিক মিষ্টি শব্দ ক্যাচর ক্যাচর লাগা ত স্বাভাবিক। এটাও সাময়িক না স্থায়ী দেখুক না, সময় আরও 
যেতে দাও। আস্তিক যেখানে, নাস্তিকতার কথা সেখানে কোথায়? ভগবৎ বিষয়ক জপ, ধ্যান, গ্রন্থাদি, 
এ সব ত ভাল লাগবার দিক। 


(১৭) 


ছোট্ট জীবন বীণাটি এত বিস্তর তারে বাঁধা। কেটে দিলে হয় এই বিস্তর তারে বাঁধা ত সার 
নয়। অসারে বাঁধা তারে মন রাখা মূর্খের কাজ কেন করা? অসার সংসারে আসা বারে বারে। যদি 
কেউ বোঝে অন্তরে - কেউ কারো নয়, তবে কেন তারা এত দু:খ সয়? হ্যা, সব সময় মোহের বশে 
অন্তরে অন্তরে বোঝা যায় না। তিক্ত Cay জবরদস্তি ইনজেকশনেও ত কেউ কেউ ভাল হয়। 


(১৮) 
সবের মধ্যেই সব আছে। একমাত্র সত্যন্বরূপ যেখানে সেখানে মিথ্যার ত প্রশ্নই নেই। যা মিথ্যা 


মিথ্যাই। তিনিত অনেকরূপে আছেন। সেইভাবে এই দর্শন দিয়েছেন। সববরূপে ত তিনিই। তাকেই 
সবই সত ਤਬਿ রূপেই - আধ্যাত্মিক ছাড়া ত কিছুই নেই। কাজেই সেই দিক দিয়ে 
(১৯) 


সংসার করতে হলে নানা ভাবের ভিতর দিয়ে 
$ < যেতে == = 
সম্পূর্ণ শাস্তির আশা। হয়, ভগবানের চিন্তায় মন রাখা । তবে 


আসল পাশের পড়া ভগবৎ চিন্তা। যে 


= হত যেন ছেড়ে নাথাকে। 
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(੨੨) 
যে ভালবাসায় ভগবানের স্মৃতি জাগায় ভাল। তা ছাড়া যাকে প্রেম বল তা প্রেম ਜਬ, মোহ। 
যা ভগবানকে ভুলিয়ে দেয় তা মোহ। 
(২৩) 


আত্মদর্শন হবে কি, আছেই ত। তবে শুধু আবরণ নষ্ট হওয়া। নষ্টই বা মানে কি? যা নাশ 
হওয়ার তাইত নাশ হয়। আবরণ নষ্ট হলে যা তাই প্রকাশ যা নিত্য আছে। স্বয়ম্‌ স্বরূপ প্রকাশ। 
(২৪) 


পূর্ণ নেই, কমি আছে; তাই না পূর্ণ করতে চাও। শরীর কি না যা সরে যায় পরিবর্তন হয় 
দেও দেও না থাকলে সরে যাওয়ার যোগ্য শরীর থাকে না। তাই ভগবৎ প্রকাশের পর এ শরীরের 


কথা আসে না। | স্বয়ম্‌ প্রকাশ। 
(২৫). 
গোল জিনিষটাকে মাল বলে ধরে বসে আছ কিনা তাই এত গোলমাল । গোল জিনিষটা কি? 
না টাকা। সেই একমাত্র অখণ্ডকে ধরতে চেষ্টা কর। যেখানে আকার নিরাকারের কথা নেই। সেখানে 
কোন ও গোলমাল ও নেই। 
(২৬) 


তিনি ত আকর্ষণ। কাজেই খারাপ কাজ করতে গেলে সেই কাজে যেমন একটা আকর্ষণ আছে 
আবার ভাল কাজেও দেখবে পবিত্র শুদ্ধ একটা আকর্ষণ আছেই। সবের মধ্যেই সব আছে। সব সময়ে 


সবকিছুতে পূর্ণভাবেই আছে। 
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(29) 


পারি না বলতে হবে না। সময় চলে যাচ্ছে। কয়দিনের এইসব মেলামেশা। আপনা গাঁঠুরী বাধো 
ভাই, সঙ্গে যাত্রী সৎসঙ্গ কি? Gg? মানে সেই ভগবান। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। আত্মন্বরূপ যা বল। স্ব-হ 
একমাত্র স্বয়ং কিনা। স্ব-অঙ্গ মানে সৰ্ব্ব অঙ্গই যে ভগবানের নিত্য প্রকাশিত। সেই জন্যই বলা হয় 
RSHA কর স্ব-অঙ্গ হওয়ার জন্য। 
(২৯) 
ভগবানকে ভালবাসতে পারলে আর দু:খ নেই। তীর জন্য যে বিরহ তাও সুখই। তাকে ভালবাসতে 
পারলে ত তবে তার জন্য বিরহ হবে বিরহ মানে কি? ভগবান যার মধ্যে বিশেষ ভাবে রহেন তারহ 
বিরহ হতে পারে। 
(৩০) 
তোমার গুরু যিনি জগতের গুরু তিনি। জগতের গুরু যিনি তোমারই গুরু তিনি। যেখানে গেলে 
নিজের গুরুর উপর অশ্রদ্ধা জন্মায় সেখানে যাওয়াই বাধা একমাত্র | 


(৩১) 


কে কার সংসারে? যার যার ਕਲਗ সম্পূর্ণ করে যাত্রা পূর্ণ করার চেষ্টা করে। সংসার-যাত্রায় 
এই স্থিতি স্বাভাবিক। কিন্তু ব্যাকুল হতে নেই। আসা যাওয়ার পথে যাদের সঙ্গে মিলন তাদের বন্ধনে 
এত দুঃখ শোকে বাঁধা থাকলে নিজ পথের যাত্রার সুফল কি করে হবে? উন্মুক্ত গতিতে নিজ স্বরূপ 
প্রকাশের চেষ্টা করতে হবে ত। মহাপথের যাত্রীদের যাত্রা সফল করার চেষ্টা করা। নিজ স্বরূপ প্রকাশেই 
যাত্রা সফল। 


(৩২) 


স্বয়ং ভগবানের যে অনন্ত রূপ ঘরে ঘরে। আস্লেই যেতে হয় দু-দিন আগে আর পরে। গৃহস্থ 
আশ্রমেই তো এই দারুন জ্বালা ঘরে ঘরে এই রূপটি ৷ যার সৃষ্টি স্থিতি, যাতে লয়, তার শরণ ভিনজ্বালা 
নিবারনের রাস্তা কোথায়? 


(৩৩) 


অমৃতের যাত্রী কখনো মৃত্যুর ধ্যান করে না। অমৃতের চিন্তায় মৃত্যুভয় দূর হয় মনে রাখা। তার 
চিন্তা যতই অখণ্ড হয় ততই অখণ্ড প্রকাশের দিক। 


(৩৪) 


প্রেয় ও শ্রেয়ের মধ্যে শ্রেয়ই গ্রহণীয়। যে ত্যাগের আশ্রয়ে ভগবানের করে 
তারই ত ਜਿਲਕ গতির দিক। নিজ নিজ আয়োমতির চেষ্টা ত মাপের বে 44 
soo 
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তিনি যে সবরবঃখহারী। সব্বদাই তাকে ডাকতে চেষ্টা কর। তারই ধ্যান কর। তার কাছেই প্রার্থনা 


(৩৭) 


অসহায়ের সহায় ভগবান। একভাবে সময় যায় না। ধৈর্য্য ধরা। মাটিতে আছাড় পড়লে যেমন 
মাটি ধরেই দাঁড়ায় সেই রকম তুমি তাকে ছেড়ে থেক ਗ। ইষ্ট প্রকাশের জন্যই ইষ্টকে ডাকা। বিষয়-সম্পত্তির 
সুখ-সুবিধার জন্য ভগবানকে ডাকলে অনেক সময় আশা পূর্ণ না হলে সেই ইষ্ট ও ভগবানের উপর 
ও অবিশ্বাস আসে। কিন্তু ভগবানের জন্যই ভগবানকে ডাকলে, ইষ্ট প্রকাশের জন্যই ইষ্টকে ডাকলে 
শান্তির দিক ও বিশ্বাসের দিক। 


(৩৮) 


স্বয়ং ভগবান অনাম অরূপ, আবার যখন রূপের দিক তখন অনন্তরূপ; এই দিকটা সব সময় 
মনে রাখা। 


(৩৯) 


ভাবতে হয় তার ভাবনা, কাজ করতে হয় তারই সেবা। যাত্রীদের যাত্রায় চলাইত চাই। ভগবৎ 
ভাব নিয়ে সময় কাটান এই ত যাত্রা, পথ চলা। 


(৪০) 


অমৃতের সন্তান - অমর পথের যাত্রী হওয়া প্রয়োজন। সর্বাবস্থায় ভগবানের উপর নির্ভর শুদ্ধ 
সৎ পরিবেশে নিজেকে গড়ে তোলা যাত্রা সফলের জন্য। 
(৪১) 


অন্তর গুরুর সন্ধানের জন্য গুরু খোঁজা গুরু ধারণ। একনিষ্ট হয়ে পথ চলা। ভগবৎ বিষয়ক 
সব জায়গায় গ্রহ্ণীয়। এক লক্ষ্যে যে ভগবানকে চায় সে পথ পায়। AA ধরা দেন। 


(৪২) 
অমৃতের সন্ধান পেতে হলে তদ্‌ বুদ্ধি সব সময় অনুকূল। অমরত্বের পথে যাওয়ার জন্য সত্যানুসন্ধানই 


মানুষের FET | 
EEE EEE TEE ET a ae a TTT 
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(৪৩) 


যিনি যেরূপে প্রকাশ হন ধরবার চেষ্টা মানুষের কর্তব্য । দুর্লভ মনুষ্য জন্ম সার্থক হওয়ার দিক 
নেওয়া। ভগবানের কল্যাণ হাত সব সময়েই আছে। 


(88) 
রূপ অরূপ রূপাতীত গুনাতীত অতীতের অতীত যেখানে প্রশ্ন নেই তাই মানুষের ਲਬ | 
(8৫) 


ভগবানের এক নাম প্রেমস্বরূপ। তিনিই সকলের মধ্যে সবর্বকালে সবর্বস্থানে স্বয়ং। তার জন্য 
মানুষ মাত্রেরই অখণ্ডরূপে যখন, তখনই তার স্বয়ং রূপটি। 


(৪৬) 


স্বয়ং ভগবান তিনিই AHAL কোথায় নেই? তিনি ARNA অরূপে নামে অনামে সবর্বস্থানে 
সবর্বভাবে ARTS আছেন। প্রাপ্তি ইচ্ছারপটি যখন প্রকাশ অখণ্ড তখনই স্বয়ং। সবর্বনাম তারই ত। 
কোন নামের ভিতর দিয়া তিনি স্বয়ং ধরা দেবেন। লক্ষ্য প্রাপ্তি আকাঙ্খা হওয়া । নিজেকে পাওয়ার লক্ষ্য 
হওয়াই চাওয়া ও পাওয়া | 


(89) 


আমি কে? এই ভাব নিয়ে সাক্ষীর মত মনটাকে রেখে দেবার চেষ্টা। নিজেকে খোঁজা । যতক্ষন 
বসা ধ্যানস্থভাবে অনড় অটল একলক্ষ্য ASA | 


(৪৮) 


ভগৱৎ বুদ্ধিতে সেবা, তাতে ভগবানেরই সেবা হয় সবই ভগবানের সৃষ্ট, ভগবান এইভাবে সেবা 
নিচ্ছেন। 


(৪৯) 


কর্ম করে যাও। কর্ম্মফল সব তার চরণে অর্পণ করবার চেষ্টা কর। ভাল মন্দ সব তারই চরণে 
এই ভাবটা বিশেষ করে নেওয়া। তাকে ছেড়ে থেকনা, কষ্ট পাবে। সবটার মধ্যে তাকে রাখা । সব 
কাজের মধ্যেই তার নাম রাখবে। দিন ত চলেই যাচ্ছে। 


(৫০) 


সেবা বুদ্ধিতে যদি সংসার করা যায় তবে সংসার বন্ধনের কারণ হয় না। লক্ষ্যে থাকেন তিনিই। 
তরে সেই সেবা বুদ্ধিতে লিপ্ত থাকার জন্য যেমন তোমরা ঘড়িতে দিনে একবার করে দম দিয়ে থাক, 


ਜਦ ______ o O 
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তেমনি সকাল, সন্ধ্যায় একবার করে দৃম দেবার চেষ্টা করা) 


ধ্যান, জপ করা। মানে একটু সময় স্থির ভাবে বসে তার 


(৫১) 


চেষ্টা করে আসক্তি ত্যাগ হয় না। কেবল তাকে পাবার আসক্তি বাড়ালেই অন্য আসক্তি ত্যাগ 
হয়ে যায়। 


(৫২) 
নিন্দাটা গোবরের মত, গোবর যদি এমনি পড়ে থাকে তবে তা নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু যদি মাটির 
সঙ্গে মিশে সার হয় তবে তা গাছের গোড়ায় দিলে কত সুন্দর সুন্দর ফল, ফুল, শস্য হয়। সেরূপ 
নিন্দাটা যদি সাধক সহন করে নিতে পারে তবে তাতে ফল ভালই হয়, জমি উর্ব্বরা হয়, দেখ নিন্দাটা 
কত ভাল জিনিষ । নিন্দাটাও এ একই ত। 
(৫৩) 
তিনি দয়ালু, কৃপালু, যখন যা করেন সবই যে মঙ্গল তবে সাময়িক বাধাদায়ক নিশ্চয়ই। তিনি 
যখন সবর্বহারারূপে প্রকাশিত হতে থাকেন আশা স্ব পাওয়া রূপেতেও প্রকাশিত হবেন। 
(৫৪) 
সমুদ্রে ঢেউ দেখে তুমি কি স্নান করা বন্ধ করো? ঢেউয়ের মধ্যেই ত ঝাপ দিয়ে স্নান সেরে 
MS | তেমনি সাংসারিক ঝড়ঝাপটার মধ্যেই তীর স্মরন জপ নিয়ে থাকার চেষ্টা। 
(৫৫) 


মানুষ মাত্রেরই সুসময় দু:সময় একভাবে যায় না। এ ভাল সময়ও যেমন থাকে নি, এই সময়ও 
কি থাকবে? উপস্থিত ধৈর্যের আশ্রয়ে ভগবানের উপর নির্ভর রেখে চলবার চেষ্টা করা। ইচ্ছাময়ের 


ইচ্ছাই পূর্ণ হয় ত। তাকেই সর্বাবস্থায় স্মরণ রাখবার কেবল চেষ্টা। 
(৫৬) 
গুরু ভগবান। তিনি স্থান দিয়াছেন। তার উপর নির্ভয় রাখা। তার কৃপা আশীবর্বাদ সবর্বদা বর্ষণ 
হচ্ছে। তার দিকে উন্মুখ হয়ে থাকতে Wl যত জপ ধ্যান ও তার স্মরণ ইত্যাদিতে মনকে রাখা যায় 
ততই মন শান্ত হওয়ার দিকে। 
(৫৭) 


সংসার যাত্রায় কেহ কখনও সুখী হয় না। পরমার্থ যাত্রাই পরম সুখের রাস্তা। সেই নিজের পথে 
নিজে চলবার চেষ্টা করা যেখানে সুখ দুঃখের কোন প্রশ্নই নেই-_-অভিমানশূণ্য পরমানন্দের দিক। 


oO 
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২টি ਪਰਵੀਨ ਨਨ 


(৫৮) 


এই সেবায় চিত্তশুদ্ধি হইতেছে বিশ্বাস রাখা। সেবা মস্ত বড় সাধনা। অস্থির হতে নেই। শান্তভাবে 
সকলের সেবা করা। মিষ্ট ভাষায় সকলের সঙ্গে কথা বলা যদি অন্যায় বলা হইয়া যায়। ক্ষমা চাওয়া। 
ভবিষ্যতে অন্যায় না হয়, চেষ্টা করা কেউ অন্যায় বললেও নিজে অন্যায় করতে নেই। বলতে নেই। 


(৫৯) 


দুই বেলা সন্ধ্যা করার সময় জপ সমর্পণ করাই। অন্য সময় আত্মো্নতির জন্য জপ; তা আর 
সমর্পণ করতে হইবে না। যদি কোন সময় মনে হয় আজ বেশী জপ করব তবে সেই সময়েতে সন্কল্পিত 
জপ করে দেওয়া। চলতে ফিরতে খেতে শুতে TAHA ভগবান্‌ তাকে হৃদয়ে স্মরণে রেখে চলা। 


(৬০) 


সবর্বরূপে AK রকমারিত্তে স্বয়ং তিনিই কিনা। অনস্তরূপ, অনন্তপ্রকাশ, অনম্তগতি, অনস্তস্থিতি। 
অনস্তজাতি, অনন্তপ্রকারের ভেদ আর অভেদও স্বয়ং তিনিই কিনা। 


(৬১) 


ক্ষণ মানে সময়, কিন্ত তোমাদের এ সময় নয়। সময় মানে স্ব-ময়। যেখানে স্ব ছাড়া আর কথাই 
নেই। 


(৬২) 


অভাব আর স্বভাব এক জায়গায়ই - একমাত্র এ-ই। অভাবটা স্বভাবটা কি? তিনিই, কেন না 
একটা বীজই ত সেই গাছ, সেই বীজ, সেই রকমারীটি এ-ই ত। 


(৬৩) 


দেখ, সংসারে আছে কি? এখানে কিছুই স্থায়ী নয়। সুতরাং চাওয়া তার কাছে। প্রার্থনা করবে - এ 
মন্ত্র দ্বারা যেন শুদ্ধ TH হয়। প্রতি কাজে তীর চিন্তা চিন্তা যত শুদ্ধ হবে কাজ তত সুন্দর হবে। 


(৬৪) 


ঠিক ধ্যানে স্পর্শ হয়। যেমন অগ্নি স্পর্শ হ’লে একটা দাগ থেকে যায় তেমনি এই ছোঁওয়াও 
দাগের মত। এতে কি হয়? বির হটে যায়। ফলে বৈরাগ্যে জ্বালায় বা ভক্তিতে গলায়। 


(৬৫) 


এই যে সর্বশক্তি সম্পন্ন ভগবান তার অনস্তলীলা অন্ত খেলা 
মধ্যে অনস্ত। তিনি A সেই যে স্বয়ং নিজেকে নিয়ে নিজে খেলা চলছে ਯੋ ਜਿਗ A 


- - - - - - - 
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et 


(৬৬) 
যাকে ভাবলে সব ভাবনা থেকে মুক্ত 


হওয়া যায়, একমাত্র তাকেই 
সবর্বরোগ আরোগ্য হয়। ই ভাবা উচিত। তার নাম ভজনে 


(৬৭) 


আপন সেই স্বদেশে — স্বভাবে আপনাকে পাওয়ার চেষ্টা করাই মানুষের একমাত্র FÉRT | স্বদেশে 
মানে যেখানে শোক দু:খ, হিংসা, দ্বেষ, বিদ্বেশের প্রশ্ন নেই। 


(৬৮) 


সৎ কথা শোনা তো ভাল যদি তিনি দোষ দর্শন না করান। দোষ দর্শনে সকলেরই বিদ্ব হয়। 
সমতা রেখে যা বলে তাতে ফল হয়। কেন না যেখানে অসৎ দৃষ্টির কথা নেই সেটাই সৎ শব্দ। 


(৬৯) 


তুমি মাতা, তুমি পিতা, তুমি বন্ধু, তুমি স্বামী, তুমিই সব। সর্বনাম তোমারই নাম। সর্বগুণ তোমারই 
গুণ। ਸਕੱਗਗ তোমারই রূপ। আবার সেই অরূপে নিরাকারে। 


(৭০) 


গুরুই সাধনা দেন - করতে করতে ফল লাভ স্বয়ং প্রকাশ। অধর ধরার শক্তি প্রকাশ তো গুরুতেই। 
তাই যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রকাশ না হবে নিরন্তর করে যাওয়া। ফাক দিতে নেই, ফাঁকে পাক পড়ে যায়। 


(৭১) 
২৪ ঘন্টার মধ্যে কোনো একটা সময় নির্দিষ্ট কর তাকে দেব। ধর, যদি সুবিধা এই আসনে 
বসব, এই জপ করব । ক্রমশ: সময় ও সংখ্যা বাড়াও। 
(৭২) 
সুকৌশল বলে যে কথাটা আছে না - সকলের যে চিন্তার ধারা জগদ্মুখী - সেই চিন্তার ধারাটা 
ফিরে সুকৌশল অর্থাৎ সেই স্বয়ং কৌশল রূপেতে যে বলেছেন তার প্রকাশ হয়। 
(৭৩) 
ভগবানের উপর তো কেউই নেই। যা করেন তিনিই স্বয়ং। কারও শক্তি নেই কিছু করার। এইটিই 
মনে রাখা। 
(੧8) 
তারই যে বিশ্বরূপ। মনকে জাগ্রত রাখা-যত্র জীব তত্র শিব। ਧਕ নারী তত্র গৌরী। 
ররর টিটি EE ਤਤ 
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LEE ee 


(৭৫) 


রাতে পারলে ‘তোমাকে’ পাওয়া যায়। সাধন-ভজনের লক্ষ্যই অহঙ্কার চুরমার করে 


দেওয়া। 
(৭৬) 
সৰ্ব্বদা প্রসন্নভাব রাখা তা আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার অনুকূল; মনমরা ভাব পরমার্থ পথে বাধা জন্মায়। 
(৭৭) 
সংসারে থেকেই শান্তভাবে ভজন করতে থাক। তবেই যা ছাড়বার তা ছেড়েই যাবে। আর যা 
কখনও ছাড়ে না, যায় না, তা “থেকেই AAT” | 
(৭৮) 
শান্ত পরিবেশে নিজের অন্তরে অন্তরে ভগবানকে স্মরণ, ভগবৎ চিন্তা নিয়ে ਘਕਗ। প্রাণের ঠাকুর 
তো প্রাণেই, মনে রাখা । 
(৭৯) 


শুদ্ধ পবিত্র ফুলটি ভগবানের চরণেই ত পড়ে। নিজেকে ভগবানের চরণে অঞ্জলি দেবার জন্য 
সৰ্ব্বদা শুদ্ধ পবিত্র ভাবটি বজায় রাখার চেষ্টা। 


(৮০) 


| 1੮੮੧ আয়া অনুকূল করে নেওয়া ਕਰਕ মানুষের 
| : 


(৮১) 


তুমিই না স্বয়ং রূপে অরূপে? কে জীব? কে শিব? নিজকে পাওয়া স্বয়ং সম্পূর্ণ। স্বয়ং তুমি 
বন তোমাকে গেলে, বিশ্ব ব্যাপক রূপেতে আবার অব্যক্ত, ব্যক্ত, অভিন্ন। যেখানে বাক্যের প্রশ্নই 
নেই। যেখানে থেকে যে যা বলছ। তুমিই স্বয়ম্‌। তুমিই ত অনস্তরূপে ਯਯਗਟਅ। 
(৮২) 
সত্যবাদী সবদিকে, শুদ্ধতা না থাকলে ভগবানের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় না। 


(৮৩) 


যিনি সত্যকথা বলবেন, স 
কাজ কর 
see, ੭ করবেন ও সৎ পরিবেশের মধ্যে থাকবেন, ভগবান স্বয়ংই 


>> 
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(৮৪) 
বিদেশে থাকলেই দু:খ, আপন ঘরে আপন 


z জনের কাছে থাকলে আনন্দ 
জনকে খোঁজা, বিদেশে থেকে কতদিন আর কষ্ট পাবে। 25 


(৮৫) 


সংসার মানে সংশয়ের জায়গা। যে সং-কে সার 
T মেনেছ, সে ত সং আছে | এই জন্যই 
সংসার। ੧ সেজে | এই জ 


(৮৬) 


R মোহটাকে মহান ভাবের মধ্যে নিয়া যাওয়া। তার দিকই দিক। অন্য কোনও দিকেই আর শান্তি 
| 


(৮৭) 


এই সংসারে মালিক না হয়ে মালী হয়ে থাকা। মালিক হলেই যত গগুগোল। মালী হতে পারলে 
আর কোন ঝগড়া নেই। 


(৮৮) 


ভাবতে হয় তার ভাবনা, কাজ করতে হয় তারই সেবা। যাত্রীদের যাত্রায় চলাই ত চাই। ভগবদ্ভাব 
নিয়ে সময় কাটান। এই-ত যাত্রীর পথ চলা। 


(৮৯) 


তিনি আছেন। তিনি না থাকলে আমি কই? তিনি আমাকে ছুঁয়ে আছেন। এই ভাবটা নিতে 
নিতে দেখবে তিনিই। আমি যদি থাকি, -সেবক সেবিকা। তাই আমি ত দূরে রইলাম। তাই আর দুববুদ্ধি 
হল না। এই ভাবটা আসবার জন্যই নিরন্তর GA | 


(৯০) 
ভয় কি? তিনি-ত রয়েছেন সৰ্ব্বক্ষণ তীর যা ইচ্ছা করুন, তিনি যা করেন সবই যে মঙ্গল - এটা 
মনে রাখা। 
(৯১) 
চিন্তা - চিতার আগুনে নিজেকে অবশের মত সমর্পণ না করে সবই তার ইচ্ছায় হচ্ছে এইভাব 
সদা জাগ্রত রাখার চেষ্টা | 


7772 
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২ 


(৯২) 
পরমার্থ পথে আলস্য ও লালসা -এ দুটি TIAA) আকুলভাবই পূজা অর্চনার প্রাণ। মৌনই বড় 
তপস্যা। কেবল মনে করা তিনি যা করেন সবই NAT | 
(৯৩) 
তগবানের করুণা সব জায়গায় সব সময় বর্ষিত হচ্ছে, নিজেকে সেদিকে ধরে দিলেই তার প্রকাশ 
পাওয়া যায়। ভগবানের কৃপা সব সময়। প্রার্থনা মানুষের FST | 
(৯৪) 
কর্মের ফল ভোগের জন্যই এই দেহ ধারণ দুঃখ দিয়ে ভগবান দুঃখ দূর করেন। ভগবানের উপর 
ভরসা রাখা তাকেই স্মরণ | 
(৯৫) 
ভগবানের কৃপাই সব কিছু। তীর কৃপাই প্রার্থনীয়। ভগবানের দিকে মন - সেই উন্নতিই আসল 
উন্নতি এইটি মনে রাখা। 
(৯৬) 


ভগবানের উপর সব সময় ভরসা রাখা । ভগবান যা করান তাই করা। তিনি অকল্যাণ করেন 
না- মনে রাখা। 


(৯৭) 


ਬਿੱਥਿ মুখে রাখ। মিশ্রি মুখে রাখলে তার এমন গুণ যে মুখে জল আপনি বের অর্থাৎ 
নাম নিতে নিতে নামে রুচি হবেই। E a 


(৯৮) 


সংসারে থেকেই শান্তভাবে ভজন করতে থাক। তবেই যা 
3 ছাড়বার তা ছেড়েই | আর যা 
কখনও ছাড়েনা, যায় না, তা থেকেই যাবে। ese 

(৯৯) 


| সন হওয়া চাই যে ঘরে আগুন লেগেছে, বার হতেই হবে, আর থাকা যায় না। 


(১০০) 


নিজে শিষ্য হতে চেষ্টা কঃ 
ত হও। কঃ তবেই গুরু মিলবে। প্রার্থী হলেই জিনিষ মিলবার সম্ভাবনা । প্রার্থী 
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শ্রী শ্রী মায়ের সম্বন্ধে দুইচারিটি কথা 


শ্রীশ্রী মোহনানন্দ SHO মহারাজ 


যদ্‌ যদ্ধিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদূর্র্জিতমেব বা। 
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহং ॥ 


এজন্য শ্রী আনন্দময়ী মায়ের মধ্যে যে বিভৃতিযোগ, এশ্বর্য ও মহামানবিকতার প্রকাশ হইয়াছিল 
তাহাও ভগবানেরই এক প্রকাশের অংশ বলিয়া জানিতে হইবে। তাঁহার মধ্যেও যে বিভূতি, Dr, উদ্ধৃতভাব 
যাহার জন্য বহুলোক তাহার শরণাগত হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে এক মহামানী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
ভগবানের এই উক্তি তাহার মধ্যে নিশ্চয়ই সফল হইয়াছে। 


তাহার জন্মশতবার্ষিকী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে যে সমস্ত বিবিধ শুভানুষ্ঠান আয়োজন করা হইতেছে 
তাহার সাফল্যলাভ কামনা করি এবং যাহাতে এই ধার্মিক অনুষ্ঠান তাহার মহিমাকে, তীহার মহামানবিকতাকে 
চিরন্তন করে এবং লোক - উপকারী এই অনুষ্ঠানগুলি চরিতার্থ হয়, ভগবানের চরণে ইহাই প্রার্থনা 
করি। 


মহানামত্রত ব্রহ্মচারী 

কি লিখিব ! জানি কি? একটা চিঠিতে মা আমাকে পরিচয় দিয়াছিলেন “ছোট মেয়েটি’ ৷ “শাহমদপুরের 
মা’ দেখিয়াছি। ঢাকার “রমণার মা’ দেখিয়াছি। সারা ভারতব্যাগী “মা আনন্দময়ী’ দেখিয়াছি। সেই ছোট্ট 
মেয়েটি-ই”, দেহদৈহিক তাহাকে স্পর্শ করে নাই। 

মাকে চিনিয়া ছিল তিন চার জন। ভাইজী জ্যোতিষ রায়। তিনি মায়ের চরণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ 
করিয়া “ਪਬੱਗੂਗ” হইয়াছিলেন। মা তাহাকে সন্যাস দেন। মায়ের কোলেই শেষ নিশ্বাস ছাড়েন। মাকে 
চিনিয়া ছিল তথাকথিত স্বামী ANT চক্রবন্তী। ভোলানাথ মায়ের “ভোলানাথ”। ਯੋ ডাকের ফাকে মা 


আত্মপরিচয় দিয়াছেন। ভোলানাথ মায়ের দীক্ষিত শিষ্য। মা-ই সন্ন্যাস দেন। মায়ের হাতে প্রসাদ পাইয়া, 
একটু অঙ্গম্পর্শ পাইয়া নিত্যধাম গমন করেন। মাকে আর চিনিয়াছিলেন কাশীধামের সচল বিশ্বনাথ, 


গোপীনাথ কবিরাজ। বিরাট পাণ্ডিত্যের শেষ হয় মায়ের পদধূলায়। মাকে চিনিয়া ছিল আদরিণী দেবী 
“খুকুনী’’__- সকল মাতৃভক্তদের দিদি গুরুপ্রিয়া। মায়ের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস ছিল খুকুনীর খোয়বন্ত। 
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করিতেছেন। অনেক অনেক বৎসর আগের কথা। মায়ের থাকিবার 
পাঁচজন ব্রহ্মচারী ছিলাম। মা প্রত্যহ আসিতেন আমাদের 
সন্ধ্যারতি হইত। আধ ঘন্টা আরতির প্রথম হইতে 
নাই। এমন পলকবিহীন চক্ষু আর দেখি 


মা প্রয়াগে মাঘে কল্পবাস 
স্থানের অদুরেই একটা কুঠিয়ায় আমরা চার 
কুঠিয়ায়। ঠিক যখন শ্রী ਲੀ প্রভু জগদন্ধু সুন্দরের 
শেষ পর্য্যন্ত দাড়াইয়া দেখিতেন। এমন “দেখা” আর দেখি 
নাই। তাতে একবিন্দু অশ্রু, মুখখানি রূপে অতুলনীয় | 

কলিকাতায় এক ভক্তগৃহে। মা আমার ভাগবত পাঠ শুনিতেছেন। এমন শোনাও কখনও শুনি 
নাই। দেখি নাই। সকল ইন্দিয়গুলি দিয়া শুনিতেছেন। না এও নয়, মনে হইল কলিকাতা শহরে নয়, 
ব্ৰজে নন্দগৃহের অলিন্দে নন্দ - নন্দনের সঙ্গে খেলা খেলিতেছেন। একদিনেরই পাঠ” আগরতলা হইতে 
কলিকাতা টানিয়া আনিয়াছেন। যে বাড়ী ছিলেন সেই বাড়ীর ভক্তকে বলিয়াছিলেন যদি মহানামের পাঠ 
SARS পার তবে তোমার বাসায় আসিব। এতবড় মহামূল্যবান প্রশংসাপত্র আর জীবনে পাই নাই। 
পাঠশেষে আশ্রমে ফিরিয়া সারা রাত্র ভাবিলাম ইনি কে? উত্তর পাইলাম প্রভুজগদ্বন্ধু সুন্দরেরই লেখা 
একটা ছোট গানে - 


এস মা পাগলা কালী, লয়ে প্রেমের ডালি 
আপনি বিলাও প্রেমধন, আপনি মা হয়ে মালী। 


মায়ের কাছে কোনদিন উপদেশপ্রার্থী হই নাই। উপদেশ চাহিলে দিবেন না, 'এড়াইয়া যাইতেন। 
প্রকাশে প্রথম দর্শনে CICA ভাষায় কথা বলিয়ছিলেন। তার পর হইতেই AST আমার শাস্ত্রপাঠে পাণ্ডিত্যের 
শাস্তি। এই শান্তিতে সতত দু:খিত থাকিতাম। 


পুরীর সমুদ্রতীরে মায়ের আশ্রম। পাঁচ দিন “শুদ্ধসত্ব পরিণতি” দর্শন করিতে করিতে পাঠ করিলাম। 
পাঠান্তে বলিলাম মা “কাল পাঠ শেষ করিব।” মা কাতর কণ্ঠে বলিলেন “কেন বাবা সাতদিন পাঠ 


করিতে হইবে, কাল শেষ নয়”। আমি রাজী হইলাম না। ছয়দিনেই শেষ করিলাম। তখন কি জানিতাম 
তা আর হইবে না। সেই শেষ। 


একদিন মা ভক্তকে বলিতেছেন - “এই যে শাস্ত্র এসবই সিঁড়ি মাত্র। সিঁড়ি ছাড়িয়া ছ উঠলে 
না উপদেশবাকাটা খুব সুন্দর লাগিল। “শেষ সিঁড়ির যে অতি সূক্ষ্ম অহং সেটা তো নিজ 
੬ ਬਚ ਤਜ না। SAR হতে হাতের একটা সেহের টান লাগে। তা জীবকে দিতে এত কৃপণতা 
ও সেটা তোর হাতে সে জন্য তুই দায়ী।» 


সাধক রামপ্রসাদের আবদারে ভাষায় È 
অথৈ জল, আর কত নাকানি চুবানি খাসা নিতে T Ba কাদা খোলা বিচার - কর্তার 


জয় মা 


ee ਤਕ 
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শ্রী ਲੀ মায়ের সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা 


মা আনন্দময়ীর সানিধ্যে দীর্ঘদিন বসবাসের সৌভাগ্য যাদের হয়েছে একমাত্র তারা ছাড়া অন্য 
কারও পক্ষে মায়ের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া বা মায়ের যথার্থ স্বরূপচিত্র GET করা সম্ভব নয়। ভারতবর্ষে 
প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বহু উচ্চকোটির সাধক - সাধিকার আবির্ভাব হয়েছে এবং অনেকেই কঠোর 
ও দীর্ঘ সাধনার দ্বারা সাধনমার্গের উচ্চতম সোপানে আরোহণ করেছেন, সাধনমার্গের অনেকের কাছেই 
সেইসব মহাত্মার কঠোর সাধনার বিষয় কিছু-কিছু পরিচিত। 


মা আনন্দময়ীর বাল্যকাল থেকে পরিচিত কেউই মায়ের কোন অস্বাভাবিক কঠোর সাধনা বা তপস্যার 
পরিচয় পান নি, অথচ মা অধ্যাত্রজগতের শিখরে কৈশোর থেকেই অবলীলাক্রমে বিচরণ করেছেন। 
তাই আনন্দময়ী মা অধ্যাত্মজগতের এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। সমস্ত সিদ্ধ পুরুষই সিদ্ধিলাভ করেছেন 
দীর্ঘ কঠোর তপস্যার মাধ্যমে এবং সকলেই তাদের নিজ নিজ গুরুর সাহায্যও পেয়েছেন, কিন্তু মা আনন্দরয়ীর 
জীবনে সিদ্ধিলাভের জন্য এ সবের কোন প্রয়োজনই হয়নি। তিনি যেন জন্ম থেকেই ਸਿਗ। আর এই 
জন্যই মায়ের সমস্ত জীবনটাই বিস্ময়কর, এবং প্রায় অবোধ্যই। যারা মায়ের সকল সময়ের জন্যই প্রায় 
পার্্শচর হিসাবে বাস করেছেন, তাদের কাছেও মায়ের জীবনের এই বিস্ময়কর দিকটা অবোধ্যই থেকে 
গেছে। প্রসিদ্ধ দার্শনিক এবং মহাপণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের কাছেও মা তাই প্রায় 
অবোধ্যই। তাই তিনি লিখেছেন — “ইদানীং মায়ের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিবার সুযোগ পাইয়া এবং 
পৃবর্বাপেক্ষা অধিকতর নিবিড়ভাবে তাহার ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার রহস্যময় জীবন আমার 
নিকট আরও রহস্যপূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে।” তাই কবিরাজ মহাশয়েরও প্রশ্ন “তবে কি মা স্বয়ং 
ভগবানের পূর্ণ প্রকাশ ?” হয়ত তাই কিন্তু এর উত্তর দিবার সামর্থ্য আমাদেরও নাই। 


দেশ - বিদেশের নানা সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ধর্মের অজন্ন নারী - পুরুষ মায়ের কাছে ছুটে এসেছেন, 
মায়ের আনন্দঘন মূর্তি দেখে, তার করুণায়, সহে, বাৎসল্যভরা সুমধর ব্যবহারে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে 
পরম শ্রদ্ধা ভক্তিতে মা মা বলে, আনন্দময়ীর পায়ে লুটিয়ে পড়েছেন এবং মায়ের পদতলে নিজেকে 
সমর্পণ করে দিয়ে পরমশান্তির সন্ধান পেয়েছেন। আনন্দময়ীর পরম আনন্দের স্পর্শে হৃদয় ভরিয়ে নিয়ে 
: উচ্চারিত হয়েছে-__ T ক্ষমা ধাং র 
সন থেকে তু লে নই সব প্র্থনাই বুঝি মা পূৰ্ণ করে দেবেন তার ভাঙার উজাড় করে দিয়ে। 
মা আনন্দময়ী ছিলেন সত্যিই অকুরস্ত আনন্দের খনি। যেখানেই তিনি গেছেন সেখানকার নারী 
পুরুষ শিশু আবালবৃদ্ধ জনতাকে আনন্দে পূর্ণ করে তুলতে পেরেছেন। কয়েকদিনের জন্য NETS তাদের 
সমস্ত দু:খ, দারিদ্র্য, ব্যথা-বেদনা, সুৰস রে a a 
আনন্দলহরী প্রবাহিত করে দেওয়ার বর্ণনা দিয়েছেন RIT দেবী তার আনন্দময়ী 
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আনন্দমর়ী। আনন্দর্ময়ীর করুণা, তার অপার মমতা 


| জগজ্জননী মা, পরম করুণাময়ী ও পরম 
সমস্ত ভক্তদের কাছে জগজ্জননী মা করে তুলেছে। 


এবং GR, তার অপূর্ব আনন্দঘন মূর্তিই তাকে 
নু অনা, গুণাশ্রয়া গুণময়ী নারায়লী। দার্শনিক যে 


প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পান নি, ভক্তরা সেই প্রশ্নের সহজ সমাধান খুঁজে পেয়েছেন। 


যারা মায়ের সঙ্গ করেছেন তারা সকলেই মা আনন্দমরীর মধ্যে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তির এক সহজাত 


সমন্বয় লক্ষ্য করেছেন। মায়ের অজন্র বাণী সংকলিত হয়েছে। সে বাণীগুলি অত্যন্ত সহজ ভাষায় বলা 


হলেও সাধারণের কাছে তা মোটেই সহজবোধ্য নয়। অত্যন্ত সাধারণ কথাগুলির মধ্যেও লুকিয়ে আছে 
নিগৃঢ় অর্থ এবং ভাল করে বিশ্লেষণ -করলে তার মধ্যে পাওয়া যাবে এক পরমার্থের পরিচয়। মায়ের 
বাণীগুলিও যেন মাকে সাধারণের কাছে আরও রহস্যময়ী করে তুলেছে। আমরা সাধারণত: পড়াশুনা 
বলতে যা বুঝি, মা সে রকম কোন শিক্ষা লাভ করেন নি। সংস্কৃত ভাষাতেও মা পারদর্শিনী ছিলেন 
না; তাই হিন্দুদর্শন, সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি মায়ের পক্ষে পড়া সম্ভব ছিল না। কোন গুরুর সঙ্গেও 
এ নিয়ে তাকে আলোচনা করতে দেখা যায় নি; অথচ মায়ের বাণীগুলির মধ্যে অনেক দার্শনিক তত্ত্ব 
অতি সহজ ভাষায় ব্যাখ্যাত হয়েছে। কোথা থেকে এসব জ্ঞান তিনি আহরণ করলেন! এসব কি তার 
পুরর্বজন্মের সংস্কার? মায়ের এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান দৈবলন্ধ বলেই স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এই জাতীয় 
দৈব কৃপা লাভ অশুদ্ধ মায়িক দেহ-ধারীদের পক্ষে সম্ভব হয় না। মাকে স্বয়ংরূপ ভগবানের পূর্ণ প্রকাশ 
বলে স্বীকার করে নিলে মায়ের এ জাতীয় দৈব কৃপা লাভ জন্ম-লগ্ন থেকেই AGT! মা যে হেতু কোন 
গুরু বা আধারের মাধ্যমে এই অলৌকিক আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জন করেন নি, তাই মাকে কোন অবতার 
বলেও স্বীকার করা যায় না। আনন্দময়ী মা তাই তার সমস্ত ভক্তদের কাছে স্বয়ং মহামায়া বলেই স্বীকৃত 
হয়েছেন। 


মা আনন্দময়ীর আর একটা বিশেষ লক্ষণীয় গুণ যে, তার কাছে কোন ধর্মাধর্মের পার্থক্য ছিল 
না, ছিল না কোন সম্প্রদায়গত সাম্প্রদায়িকতা। তাই তিনি পরম বৈষ্ণবের কাছেও যেমন মা, তেমনি 
তান্ত্রিক, বৈদান্তিক সকলেরই তিনি করুণাময় মা। আনন্দময়ী মায়ের অনেক ভক্তই, তাকে পরম বৈষ্ণব 


46 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


CCO. In Public Domain. Digitization by eGangotri 


আনন্দ জ্যোতি 


— 
মাতা আনন্দময়ীকে যেদিন প্রথম দেখি 


__মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী বিষুঃপুরীজী মহারাজ 


১৯৭৪ এর মার্চ MAI হরি তের 
আনন্দময়ীকে z ” চাক্ষুষ সা শির পূর্ণ qel আমার প্রথম সৌভাগ্য ঘটেছিল সেবার “মাতা 


আমরা সেবার আমাদের পরমার্থ-সাধক- ংঘের শিবির তৈরী করতে কনখলে আদি 
যে নিভৃত আশ্রমটি পেয়েছিলাম সেটি ছিল মাতা আনম পাঞ্চতৌতিক দেহের জননীর (এতে 


যার সন্ন্যাস নাম হয়েছিল স্বামী মুক্তানন্দ গিরি) গুরুদেব প্রাতংস্মরণীয় ব্রহ্মলীন মহামণ্ড 


সেবার এ কুস্তপর্বের মধ্যেই ড়েছিল বাসন্তী দুর্গাপূজা। বিশুদ্ধ বাঙ্গালী পরিবেশে, কলিকাতা 
থেকে শিল্পী নিয়ে এসে মায়ের প্রতিমা গড়ে বৃহন্নন্দিকেশ্বর মতে হয়েছিল পূজার আয়োজন। শিবিরে 
তখন তিন শতাধিক বাঙ্গালী ভক্তের সমাবেশ। তারা মাতৃপূজার আনন্দে আত্মহারা। 

মাতা আনন্দময়ীর নাম তখন স্বদেহে বিদ্যমান প্রাত:স্মরণীয় সাধক - সাধিকা গণের তালিকার প্রথম 
পংক্তিতে। তার CIJA মাতৃহৃদয়ের নানা করুণা-কোমল লীলাপ্রসঙ্গ ভারতের দিকে দিকে %ਕਿਠ। আমি 
শুনেছিলাম এই শরীরের জন্মভূমি ও মাতা আনন্দময়ীর আবির্ভাব পূর্ববঙ্গের (বর্তমানে বাংলাদেশের) 
একই CHANTS | 

কিন্ত মাকে আমি তখনো স্বচক্ষে দেখিনি। তাই যখন জানতে পারলাম যে এই কুস্তমেলা উপলক্ষ্যে 
তিনি কনখলেই আছেন তখন যেন মায়ের দর্শনের তীব্র অভিলাষ আরও বেশী প্রবল হল। এই সুযোগ 
আর হাতছাড়া করা যায় না। 

দুই জন অনুচর স্বামীজীকে সঙ্গে নিয়ে আমি নিজেই চলে এলাম দক্ষেশ্বর মন্দিরের সংলগ্ন তার 
আশ্রমে সঙ্গে নিলাম বাসন্তী দুর্গাপূজার নিমন্ত্রণপত্রিকা। 

মায়ের দর্শনার্থিগণের প্রচণ্ড ভীড় কামাখ্যা দর্শনের ভীড়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তবু সেই 
প্রচণ্ড চাপ এড়িয়ে কোন মতে এগুতে এগুতে দেখলাম মায়ের দৃষ্টি এড়ায়নি আমাদের আগমন। তার 
প্রেরিত একজন ভক্ত আমাদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন। একটু একটু পথ করে আমাদের এগিয়ে 
নিয়ে গেলেন। 

এই প্রথম মাতা আনন্দমর্য়ীকে আমি দর্শন করি। কোন ভাষণ বা পাঠ - প্রবচন কিছুই হচ্ছে না, 


ਨ তখন গাইছিলেন “দেবি 
মায়ের কিছু সেবিকা, আশ্রিতা ও প্রতিপালিতা আশ্রমকন্যাগণ মৃদুমধুর ক 
সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে ৷" সেই প্রাণমাতান সুরলহরী যে কোন ਯਿਕਕਿਧੰਬੀ মনের রাশ যেন এক লহমায় 
ভিতর পানে টেনে ধরতে সক্ষম | মা তখন বরা ਕੀਕਿੰਠ ਰਸ ਚਲੀ তাও হতে জিরা মা 


_______ e 
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কতই যেন Coat! এই তো প্রথম দেখলাম, সুতরাং এ চেনা পরিচয় ইহজন্মের হতে পারে AT! মাতা 
আনন্দময়ীর অধর প্রান্তের এ পরম পবিত্র স্মিত হাসিটুকু দেখে আমার তখন দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, 
যে কোন পাগী - তাগীর ও অনেক জন্ম - জন্মান্তরের অশুভ সংস্কারকে নি:শেষে বিনষ্ট করতে তা যথেষ্ট। 


মায়ের কথাবার্তার ধরণও বড়ই বিচিত্র। বয়সের ব্যবধান যেন তিনি মানতে রাজী নন। দেখলাম 
সকলকেই বাবা সম্বোধন করছেন। আমি যখন আমাদের আসার কারণ বললাম, মা যুগপৎ হর্ষিত, 
আশ্চর্যান্বিত ও উল্লাসিত হয়েছিলেন। এই Gos বাসন্তী দুর্গাপূজা হচ্ছে এটাই যেন পরম আশ্চর্য্যের 
কথা। মা আমাদের নিমন্ত্রণ স্বীকার করে বলেছিলেন — “মহাষ্টমীর দিনে এই মেয়ে অবশ্যই যাবে বাবা |” 
মা সে কথা রেখেছিলেন। যতক্ষণ মহাষ্টমীর পূজা চলছিল মা তার সাধিকামণ্ডলীর সঙ্গে বসেছিলেন 
পৃজামণ্ডপে। সাধিকাগণ স্তবস্তুতিতে তন্ময় আর মা? তিনি তখন প্রতিমাবৎ স্থির। কি যে এক মহাভাবের 
উদয় হয়েছিল তার বর্ণনা দেওয়ার ক্ষমতা এই লেখনীতে নেই। চণ্ডীপাঠ চলছিল — 
যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা। 
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো ਜਬ : ॥ 


মা SA, তিনি সর্বভূতে মাতৃরূপে সংস্থিতা। কিন্তু বাসন্তী অষ্টমীর সেই পুণ্যলগ্নে যিনি সেদিন 
সশরীরে পৃজামণ্ডপে ভক্তবৎসলারূপে উপস্থিত হয়েছিলেন আমার মনের মুকুরে আমি তাকে স্বয়ং দাক্ষায়লী 
বলেই জেনেছিলাম। 


“যিনি আমার প্রণামের যোগ্য, তাহাকেই প্রণাম করিয়াছি। 
তোমরা গিয়া মাকে দর্শন কর। মা ত সাক্ষাৎ ভগবতী।৮ 


— ON 
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SSS ਤਤ ਤਤ 
শ্রী শ্রী মা আনন্দময়ী প্রসঙ্গে 


স্বাস্থ্যাম্বেষণে কাশীধামে এসে আনন্দময়ী মার আশ্রম দশ 

ਧੀ মার নে 
ভিনি বললেন ਕੀ শ্রী মা আদন্দম্রীর শতবাধিকী অনুষ্ঠানের আয়োজন me eS 

RE লেখা দিতে হ’বে। কী সরলাগা! Sa মত Store epee 
ভাষা মনে পড়ল “ক: "TOSSA বংশ: ਗਲਜੈਥਗ ਕਚਿ:” ইতি। কবি কালিদাস রঘুবংশ রচনার মুখে 


মত এই ক্ষুদ্রজীব যে আজও শ্রী ভগবানের কৃপার সন্ধানে 3 
ঘুরে বেড়াচ্ছে। জীবনের কৃতিত্ব শ্রী শ্রী 
অনদাঠাকুর সেচ্ছায় অযাচিতভাবে এই দীনহীনকে তার পদাশ্রয় দিয়েছেন। যাক অন্য প্রসঙ্গ এসে যাচ্ছে। 


সত্যই মা আনন্দময়ী মহাশক্তির গ্রতীক। নতুবা সাধারণ গৃহস্থের বধূ লেখাপড়া ও বেশী কিছু 
শেখেন নি, অথচ কোন শক্তিতে তিনি সকলকে প্রভাবিত করে স্থাপন করালেন বেদান্ত পুরাণাদিশাস্তরের 
গবেষণা কেন্দ্র নৈমিষারণ্যে। ব্যাসদেবের লীলাভূমি বেদচতুষ্টয়ের সংকলন - স্থান - অষ্টাদশপুরাণ ভাগবত 
ইত্যাদির রচনাস্থলকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য স্থাপন করলেন আশ্রম এবং পুরাণ পুরুষের নিত্য পূজার 
ব্যবস্থা। এ এক নীরব RAT কারণ বর্তমান জগতের দিকে তাকালে কি দেখি? দেখি নিরীশ্বরবাদের 
প্রাবল্য। ফলে স্বার্থন্ধতা - আত্মকেন্দ্রিকতা - দত্ত - দর্প - অভিমান - ক্রোধ -পারুষ্য প্রভৃতি আসুর বৃত্তির 
ব্যাপক উল্লাস যার পরিণতি - দ্বন্দ - বিরোধ - মারামারি - হত্যা ইত্যাদি। সংবাদ পত্র খুললেই এই সব 
সংবাদ চোখে পড়ে । এ থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে - খষি প্রদর্শিত পথেই আমাদের চলতে হবে। তাদের 
রচনা বেদ পুরাণের ব্যাপক অনুশীলন করতে হবে। 


অবতার বা মহাপুরুষদের জীবনীতে দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের অনুগাশীরা সাধারণ 
গৃহস্থ বা দরিদ্র কিন্ত মা আনন্দময়ী পার্থিব গুণবস্তা ছাড়াই ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়কে আকর্ষণ করে 
তাদের মধ্যে ঈশ্বর গ্রীতির সঞ্চার করেছেন এবং তাদের জনকল্যাণে Vy করেছেন। এই প্রসঙ্গে 


সিদ্ধকর্মযোগীর লক্ষণ পাই “রামকৃষ্ণ মন: শিক্ষা” তে 


“ORs Maw তার করতলগত 
পরমার্থে মগ্ন প্রাণ পরম পুরুষে ধ্যান 
অন্বেষণ পরের কল্যাণ” 


মা আনন্দময়ী এরই সাকার অভিব্যক্তি। উদাহরণস্বরূপ একটি ঘটনা উল্লেখ করা যায় __ 
বোধ হয় লক্ষ রেলস্টেশন enber মা বসে আছেন, SET দলে দলে আসহছেন। সন 
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২ ্লল্লল্লাঁর্নঁার্শঁঁঁ্ট টাটা 
ভক্তবৃন্দ ঝুড়ি ঝুড়ি ফল এনেছেন। মা হরিলুটের মত সেই ফল সমুদয় ছড়িয়ে দিলেন - প্ল্যাটফর্মেই। 
যাত্রী ভক্ত, রেলের কুলি সানন্দে সেই ফল কুড়িয়ে নিল। পমা রিক্ত হয়ে গাড়ীর মধ্যে নিজ আসনে 
বসলেন। দৃষ্টি তার কোন অন্তর্লোকে কে জানে। 


তার এশ্বরিক শক্তির প্রকাশ বহু। একটী ঘটনা___ মা বসে আছেন। শত শত ভক্ত দর্শন ও 
পদধূলি গ্রহণের অপেক্ষায় উদগ্রীব। পাছে মার কষ্ট হয় সেই কারণে ব্যবস্থা করা হয়েছে যে একে 
একে এসে মাকে প্রণাম করে যাবে। এতে ৩/৪ ঘন্টাতেও সকলের সাধ মিটবে কি না সন্দেহ। হঠাৎ 
মা আসন থেকে উঠে জনতার মধ্যে গেলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই সকলের ইচ্ছাপূর্ণ করে ফিরে 
এলেন। ঘটনাটি ঘটে নৈমিষারণ্যে। কি করে সম্ভব হলো? অবাক হতে Vl এঁদের পক্ষে সকলই 
সম্ভব। শ্রীকৃষ্ণলীলায় রাস উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেক গোপিনীর সঙ্গে একই সময় পৃথক পৃথক ভাবে 
লীলা করেছিলেন। এটা যেভাবে সম্ভব হয়েছিল, উপরোক্ত ঘটনায় মার ভক্তদের কৃপা বিতরণও সেইভাবেই 
সম্ভব হয়েছিল। 


এখানে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করবো। সেটা অধুনা পরলোকগত পণ্ডিত গৌরীনাথ শাস্ত্রী 
মহাশয়ের শ্রীমুখে শুনেছি__ 

শান্ীজী কার্যযব্যপদেশে নৈমিষারণ্য গিয়েছেন। মা তখন তথায় ছিলেন না। ਅੱਕੀਕੀਜ মনে ব্যথা, 
“মার দর্শন পাওয়া গেল না। বিষন্ন মনে বসে আছেন আর প্রাণের ব্যথা »মাকেই জানাচ্ছেন। হঠাৎ 
দেখেন - একি? মা যে সম্মুখের ছাদে পদচারনা করছেন। একবার নয় - একাধিকবার মা বেড়াচ্ছেন 
আর স্মিতমুখে শান্ত্রীজীর দিকে তাকিয়ে আছেন। কিছু পরেই অন্তর্ধান। কিন্তু শাস্ত্রীজীর মনের ব্যাথা 
চলে গিয়েছে, তিনি আনন্দ শ্রোতে ভাসছেন। এ কথা শান্্ীজী নিভৃতে আমাকে বলেছিলেন। 


ভাব ভক্তির রাজ্যের লোক নই। কাজেই ঠিকমত ; IS 
> হবে কিনা 
ਰਲ তর সংস্পর্শ লাভ হযেছে ব্যাচের খনা নানি সা দু ডিন বার কাশীতে 
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— 
শ্রীশ্রী মাকে আমার প্রথম দেখা 


_ স্বামী ব্ৰহ্মানন্দ মহারাজ 


শ্রীশ্রী মাকে আমি প্রথম দেখেছি দেওঘর আশ্রমে 
দিন আশ্রমমন্দর প্রতিষ্ঠা। তিথি উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের শেষ he, 


Sae Deras AITA আমরা রয়েছি শ্রী ਕੀ, ਕਗ নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজের 
রঁচীর উপকণ্ঠে টাটিসিলওয়াইয়ে। আমাদের দৈনন্দিন কর্ম তালিকার এ কারি 
টা pa তালিকার একটা প্রধান অঙ্গ ছিল বিকাল বেলা 


এমনি এক অপরাহ্ন বেলায় স্টেশনে চিঠি ফেলতে এসে দেখি রাঁচীগায়ী একটা গাড়ী প্রচণ্ড বিলম্ব 
করে এসে টাটিসিলওয়াই স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। এওঁ গাড়ীর যাত্রী ছিলেন সেদিন স্বর্গীয় তপোগোপাল 
মুখোপাধ্যায়। স্বর্গীয় প্রাণগোপাল মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। কর্মজীবনে তিনি অনেক সরকারী উচ্চপদে 
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তার সাথে আশ্রমের ও আমাদের নিবিড় পরিচয়। তপোগোপালবাবুকে দেখতে পেয়ে 
আয়রা তার কাছে গেলাম। তিনিও অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদের ওখানে দেখতে পেয়ে অবাক হলেন। 
সব জানালাম | তিনি জানালেন রঁচী যাচ্ছেন। সেখানে ਲੀ শ্রী আনন্দময়ী মা এসেছেন এবং তীর শুভ 
জন্মতিথি উৎসব এবার সেখানে উদ্যাপিত হবে, তপোগোপালবাবুও সেখানে কিছুদিন থাকবেন ইত্যাদি। 
্বগীয় প্রাণগোপালবাবু ও তপোগোপালবাবুদের সাথে শ্রী শ্রী আনন্দময়ীমার প্রথম জীবন হতে ঘনিষ্ঠ 
পরিচয়। তপোগোপালবাবু জানালেন-__-তীর কথা শ্রী শ্রী বাবা নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজকে জানাতে। 


শ্রী শ্রী বাবা নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজ টাটিসিলওয়াই এসেছেন গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করতে 
এবং কিছুটা নির্জন বাস করতেও | তাই আমাদের সাথে লোকজন খুব একটা বেশী ছিল না। তবু আমাদের 
পর্যাপ্ত বাজারের জন্য প্রায়ই সকালে রাঁচী শহরে যেতে হতো। যাতায়াতের সুবিধাও ছিল। বিদ্‌-বাংলোর 
ঠিক সামনেই ਕੱਲੀ পুরুলিয়া রোড দিয়ে প্রচুর বাস যাতায়াত করে। একদিন আমি ও ভ্রীবিভূতিভূষণ 
ঘোষ ਕੱਲੀ শহরে এসেছি বাজার করতে। বাজার করে জিনিসপত্র আমরা একটা পরিচিত স্থানে জমা 
করতাম এবং আসার সময় নিয়ে আসতাম। সেদিন নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বাজারের কাজ শেষ বিভূতিদাকে 
সেখানে একটু অপেক্ষা করতে অনুরোধ করলাম। বললাম-_ আমি একটু অন্যত্র যাচ্ছি যথাসময়ে 
ফিরে এসে বাজার নিয়ে টাটিসিলওয়াই যাবো। তিনি বারবারই জানতে চাইলেন আমি কোথায় যাবো। 
আমি বলতে চাই না। অনেক অনুরোধ ও উপরোধের পর বলতেই হলো। বললাম — শুনেছি শ্রী 
ਕੀ আনন্দমর়ী মা রাঁচীতে এসেছেন, তাকে দেখতে যাবো। বিভূতিদা বললেন — আমিও যাঝো। অগত্যা 


বিভৃতিদাকেও সঙ্গে নিতে হলো। 


ਨ“. 
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a 


আজ ভাবি সেদিন আমার মধ্যে যাবার এ বাসনা কে জাগিয়েছিল এবং কেনই তা জাগিয়েছিল ? 
যাঁকে জানিনা, চিনিনা; সেদিন যিনি আমাকেও জানতেন না, চিনতেন না; যাঁর আধ্যাত্মিকতা সম্পর্কে 
আমার কোন গভীর ধারণা বা উৎসাহ কোনটাই ছিল না; যাঁকে শুধু একবার মাত্র অল্প সময়ের জন্য 
দেখেছি; আর যাঁর নাম মাঝে মাঝে মাত্র শুনেছি; তাকে দেখার জন্য তার কাছে যাবার জন্য, আমার 
এ আগ্রহ কেন হলো? এ যাত্রা তো কোনও প্রার্থীর যাত্রা নয়, এ যাত্রা তো কোনও আত্মবলে বলীয়ান 
হবার নয়? তবে কেন? উত্তর-__দুরধিগম্য হলেও পরবর্তীকালের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার মনে 
হয়-_-এ যাত্রাই হলো শ্রী শ্রী বাবা নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজের সাথে শ্রী শ্রী মা আনন্দময়ীর তথা 
আমার ব্যক্তিগত জীবনে মাতৃপ্রভাবের যোগসৃত্রের সেতুবন্ধ | 


শ্রী শ্রী মায়ের আশ্রমের অবস্থিতি ও. ਸੂਕਗ੍ਰਗੇ লোকের কাছ থেকে পূর্বেই আমার জানা হয়ে 
গিয়েছিল। আমরা যেখানে বাজার করতে আসতাম তার কাছেই। রিক্সা করে অল্প সময়ের মধ্যেই 
আশ্রম - দ্বারদেশে এসে পৌঁছালাম। কোথায় কিভাবে দেখা হবে কিছুই জানি না। এতক্ষণ তা ভাবিওনি। 
এবার ভাবনা হলো। মনে পড়লো স্বামী শাশ্বতানন্দজীর কথা। তিনি দেওঘরের শ্রী শ্রী ব্রহ্মজ্ঞমায়ের 
আশ্রমের সাথে যুক্ত হলেও শ্রী শ্রী আনন্দময়ীমার কাছে অনেক দিন থেকেই থাকেন। দেওঘর আশ্রমে 
তাকে একান্ত আপনজনের মতো বহুবারই দেখেছি। দেওঘরে থাকাকালীন প্রায়ই তিনি আশ্রমে যেতেন। 
কিন্ত স্বল্প অনুসন্ধান করে তাকে পেলাম না। তাছাড়া শ্রী ਲੀ মা যেখানে বসেন, যেখানে সৎসঙ্গ হয়, 
সে স্থানটাও খালি। আশ্রমে লোকজনও কম। শূন্য হলে উঁকি মেরে নি:স্পৃহের মতোই ফিরে এলাম। 
দেখতেই হবে এ ভাবনা নিয়ে তো আমি যাইওনি। শুধু দেখবো বলে গিয়েছি। তাই নিরাসক্তের মতোই 
ফিরে চলেছি। সেদিন কোনও মাধ্যম ব্যতীত অনেক লোকের ভীড়ে অনেক দূর থেকেও যদি একটু 
দেখা হতো তাহলে হয়তো ভবিষ্যতে আর কোনও দিনই ওপথে যেতাম না। তাই দেখা না হবার কারণও 
হয়তো অদৃশ্য-নিয়ন্ত্রিত। অথবা শ্রী শ্রী মায়েরই কথায়- পূর্ণ যোগাযোগের অভাব। 


তার কয়েকদিন পরের ঘটনা। কয়েকদিন পরে এক অপরাহ্ন বেলায় একাই ਜੌ সেছি 
দেওঘর আশ্রমে বিশেষ আবশ্যকীয় কারণে টেলিগ্রাম করতে। উনি ਮੀ A 
মায়ের আলমের উদ্দেশে যা আমি কিছুক্ষণ আগেও ভাবিনি। আশ্রমে এসে স্বামী শাশ্বতানন্দজীর অনুসন্ধান 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


CCO. In Public Domain. Digitization by eGangotri 


আনন্দ জ্যোতি 


— ৮ 


বাবা নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজের কথা । __ 
উঠতে গেলাম । ਕੀ ਕੀ মা হাতের ইশারায় বসিয়ে দিলেন ? একদিন আসতে বলবে ইত্যাদি। আমি 


আমি তো শুধু এ 

লোকের মাকে ate ae ee ইভ oe a 
ਕਬਿ-- ਲੀ ਲੀ মায়ের আদরে ৮৮555 
পারছি S সোহাগে অনেক লোকেরই আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। নিশ্চয় তারা 
ভাবছেন-__সাধু নয়, সন্ন্যাসী নয়, প্রবীণ বা বয়স্কও নয়; আভি অপূর্ণ অভিজাতও নয়, তবু কেন 
এতো রাজ-সমাদর ? আমার নিজেরও কেমন একটা অস্বস্তি লাগছে। উঠতে গেলাম। ফেরার ARE 
সময়ও যে তখন অতিক্রান্ত হতে চলেছে। নতজানু হয়ে বসতেও পারছি না। ਕੀ শ্রী মায়ের হাতে আবার 
বসার ইঙ্গিত। অগত্যা আসন করে বসতেই হলো। এভাবে আরো অনেকটা সময় কেটে গেল। শ্রী 
শ্রী মা মাঝে মাঝে দু’ একটা কথাও আমাকে বলছেন। কি বলেছিলেন আজ আর মনে নেই। তাছাড়া 
ক্রমেই আমার সমস্ত মনটা আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। ভাবে নয়, ভক্তিতে নয়, শ্রদ্ধায় নয়, শুধু মাত্র ফেরার 
তাগিদে। আমার সেদিনের সাধ্যসীমায় যানবাহন পাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই আর থাকছে না। এসেছিলাম 
আপন মনের তাগিদে; একান্ত গোপনে, সংগোপনে, সকলের অগোচরে | এখন ধরা পড়ে যাবার সকল 
সম্ভাবনায় অন্তর ভীত ও সন্কুচিত। 


এমনি করেই আরও কিছুটা সময় কেটে গেল। আরতির সময় হলো। চেষ্টা করেও ছুটি পেলাম 
Tl মা আমার হাত ধরে কালীমন্দিরের সামনে এনে দাড় করালেন। প্রণাম করে মা কালীর সামনে 
নতজানু হয়ে বসলাম। শ্রী শ্রী মা পাশে দাঁড়িয়ে। আরতি শুরু হলো। আরতি শেষ হলো । শ্রী শ্রী 
মা আবার আসার কথা বলে, শ্রী শ্রী বাবাকে নিয়ে আসবে বলে সেদিনের মতো বিদায় দিলেন। আবার 
আসার কথা সেদিন ভাবিনি। মনের কোণে কোনও ইচ্ছাও ছিল না। তখন শুধু ভাবছিলাম কি করে 
টাটিসিলওয়াই ফিরবো? ভাবছিলাম ফিরে কি বলবো? 

রাস্তায় বের হয়ে রিক্সা করে বাসস্টাণ্ডে এলাম। যদি টাটিসিলওয়াই যাবার গাড়ী কোনও প্রকারে 
পেয়ে যাই; যদিও তা পাবার কথা নয়। পেলামও না। ভাবছি কি করবো? ভাবছি কি করে টাটিসিলওয়াই 
পৌঁছাব? হঠাৎ কানে এলো রীঁচী-কলকাতাগামী গাড়ী তখনও যায়নি। আজ খুবই বিলম্বে যাচ্ছে। আকাশের 


গাড়ী সেদিন তখনও হাটিয়া স্টেশন হতে র 
তার একটু পরেই গাড়ী এলো। আমি চলেছি 
কারণ কি বলবো? ਸਗ না মিথ্যা? আর গাড়ী পাওয়ার কারণ? আজও অন্দে ਕਿਤ 
ভাবি সেদিন গাড়ী কেন পেলাম? যুক্তিবাদী মনের কথা আলাদা কিন্ত ਬੁ ਉਨ নত 
উত্তর মিলে না। যুক্তির বাইরেও অনেক কিছু আছে। আমার মনে হয় আমার জীবনের $ 
অনেক অনেক ঘটনার মধ্যে এটাও তাই। 


ভিডি... 


53 


Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi 


CCO. In Public Domain. Digitization by eGangotri 


আনন্দ জ্যোতি 


গাড়ী এসে এক সময় টাটিসিলওয়াই স্টেশনে থামলো। চেনাপথের ঘন অন্ধকারের বিস্তীর্ণ জনহীন 
মাঠ পার হয়ে আমি চলেছি সামনের বিদ্‌-বাংলোর দিকে। দূরে মিটমিট করে জোনাকীর মতো জ্বলছে 
বিদ্‌-বাংলোর আলোগুলো। যত পথ পার হচ্ছি, বিদ্‌-বাধলো যত আমার সামনে এগিয়ে আসছে, আমার 
ভাবনারাশিও আমাকে আকাশের তারার মতো শত-সহস্ররূপে ঘিরে ধরতে লাগলো | কি বলবো বিলম্বের 
কারণ? সত্য না মিথ্যা? এ যেন - যদি সত্য বলি বধিবে রাবণ, যদি মিথ্যা বলি বধিবে রাম। 


ভাবতে ভাবতে অন্ধকার মাঠ পার হয়ে, পুরুলিয়া রোড অতিক্রম করে পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ালাম 
বিদ্‌-বাংলোর গেটের সামনে | গেট খুলে একটু এগুতেই বুঝতে পারলাম সামনের বারান্দায় আলো-আঁধারে 
শ্রী শ্রী বাবা নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজ বসে আছেন। সামনে বিভূতিদা ও আরও দুই-একজন। শত 
শত ভাবনারাশির মধ্যে যন্ত্রচালিতের মতো প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসিত হলাম। 
এতক্ষণ যা ছিল আমার ভাবনায় এখন তারই রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি হলাম। সমস্ত ভয় ভাবনা এক 
নিমেষে কোথায় মিলিয়ে গেল। আমি যেন ভাবনাহীন এক অনন্ত শান্তি পারাবারের সামনে! আমার 
অলক্ষ্যেই আমার হৃদয়ের শান্তি পারাবার হতে প্রতি - উত্তর বের হয়ে এলো-__আনন্দময়ী মার কাছে 
গিয়েছিলাম। তার পরের কথা? সে শুধু আমি জানি আর আমার মন জানে। 


বেশ কয়েকদিন কেটে গেছে। একদিন সকালে শ্রী শ্রী বাবা নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজ ਜੱਗੇ 
শহর পরিভ্রমণে বের হয়েছেন। সঙ্গে আমরা কয়েকজন। গাড়ী টাটিসিলওয়াই হতে পুরুলিয়া রোড ধরে 
রাচী শহরে এলো। তারপর রাঁচী মেইন রোড ধরে এগিয়ে চললো। এক সময় শ্রী শ্রী বাবা নরেন্দ্রনাথ 
ব্রহ্মচারী মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন-_ তোমার আনন্দময়ী মার আশ্রম কোথায়? আমার সংক্ষিপ্ত 
জবাব -__সামনেই। তারপর কাছে আসতে আশ্রমের বাড়ীটা দেখিয়ে বললাম এটাই আশ্রম। আমরা 
আশ্রম অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে চললাম। নূতন শহরের দিকে। আমাদের বিশিষ্ট কোনও METZA 
নেই। শ্রী শ্রী বাবা নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজ দীর্ঘদিন আগে এক সময় রঁচীতে কিছুদিন ছিলেন। 
সে সব স্থানগুলো একটু ঘুরে দেখতে চান। দেখতে চান অতীতের রঁচী.শহর বর্তমানে কতটা নব সাজে 
সেজেছে। 


মহারাজকে দেখেই অবাক্‌। বহুদিন পরে দেখা Gee উিনি তো শী ਕੀ বাবা ਜਕਕਗਖ ব্রহ্মচারী 
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শ্রী বাবা নরেন্দ্রনাথ শর্াচারী মহারাজ সিঁড়ি দিয়ে উপরের বারান্দায় উঠতেই ਲੀ আনন্দ মা 
এসো”, বাবা এসো” বলে সামনে এগিয়ে এলেন। ਕੀ ਕੀ বাবা ਜਕਕਜਕ ਕਬਰਜਿ মহারাজ শ্রী রী 


কয়েকদিন পরেই স্বামী শাশ্বতানন্দজী একদিন টাটিসিলওয়াই এলেন। সঙ্গে আরও কয়েকজন । 
তারা সমস্ত দিন টাটিসিলওয়াই থেকে বিকালে ਕੱਲੇ ফিরে গেলেন। কথা ਕ੍ਹਗ---ਲੀ ਲੀ বাবা নরেন্দ্রনাথ 
ব্রহ্মচারী মহারাজ একদিন সকলকে নিয়ে সকালে শ্রী শ্রী মায়ের আশ্রমে যাবেন এবং এ দিন শ্রী শ্রী 
মায়ের রাঁচী আশ্রমে প্রতিষ্ঠিতা মা কালীর পূজা, হোম ও ভোগ প্রভৃতি হবে। 


শুরু হলো তার প্রস্তুতি। মাঝে মাঝেই স্বামী শাশ্বতানন্দজী শ্রী ਲੀ মায়ের বার্তা বহন করে টাটিসিলওয়াই 
আসেন। তারপর শ্রী শ্রী বাবা নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজের বার্তা নিয়ে ফিরে যান টাটিসিলওয়াই। 

দেখতে দেখতে পূজার নির্দিষ্ট দিন এগিয়ে এলো। অনুষ্ঠানের পূর্বদিন সকালে আমি দু'একজনকে 
সঙ্গে নিয়ে গেলাম রঁচীর বাজারে | তারপর শ্রী শ্রী বাবা নরেন্্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজের নির্দেশিত জিনিসপত্র 
কিনে গৌঁছিয়ে দিলাম শ্রী শ্রী মায়ের আশ্রমে। শ্রী শ্রী মা নীচে নেমে এসে সব দেখে বার বারই 
বলতে লাগলেন — তুমি এসব কেন আনলে? আমি জানালাম-_প্রী শ্রী বাবা নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী 
মহারাজের নির্দেশ | 

পরদিন ১৩ ই জুন রবিবার সকাল বেলা ਕੀ শ্রী বাবা নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজ ও আমরা 
আরও অনেকে সদলবলে গেলাম টাটিসিলওয়াই হতে শ্রী ਕੀ মায়ের ਕੌਗੇ আশ্রমে শ্রী ਕੀ মা নীচেই 
অপেক্ষা করছিলেন। ਕੀ ਕੀ বাবা cL ব্রহ্মচারী মহারাজ গাড়ী থেকে নামতেই সাদর SN 
জানালেন। পূজাস্থান কালীমন্দিরের হলে নিয়ে গিয়ে নিট আসনে বসিয়ে ভক্তদের দারা মাল্যাদি অ ৰণ 
করে নিজে আসন গ্রহণ করলেন 


ਕੀ ਕੀ মায়ের উপস্থিতিতে ਠੀ ਕੀ বাবা নরেন্সনাথ চি ਮਾ 
ভাবে ਲੀ শ্রী মা কালীর অর্চনা করলেন। হোম ও ভোগ নিবেদিত 


মহারাজ আশ্রমিক ভাবধারায় সমবেত 
উপস্থিত ভক্তজন প্রসাদ গ্রহণ 
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করলেন। শ্রী শ্রী মায়ের আশ্রমের বহু ভক্তজনও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন 
মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ, অধ্যাপক ত্রিপুরার চক্রবর্তী মহোদয় প্রভৃতি আরোও অনেকে | 
বিকালবেলা ਲੀ শ্রী বাবা নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী মহারাজ ও আমরা টাটিসিলওয়াই ফিরে এলাম। ফিরে 
আসার প্রাক্কালে শ্রী ਲੀ মা সকল ভক্তজনদের প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। 

এই হলো শ্রী শ্রী আনন্দয়মী মাকে আমার প্রথম দেখা । এই প্রথম দেখাই আমাকে নিয়ে গেলো 
অনেক দিনের অনেক দেখা, অনেক স্নেহ, ভালবাসা, অনেক কথা ও আমার অন্তরের শ্রদ্ধা ও আকর্ষণের 
মধ্য দিয়ে শেষ দেখা ও শেষ প্রণামের মুক্তিমন্দিরে। 


শ্রীশ্রী মার অমূল্য উপদেশ 


শ্রী নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় 


হরি কথাই কথা আর সবই বৃথা ব্যথা 

রিক্ত ঝুলি পূর্ণ করেন হরিই বিশ্বে শ্রেষ্ঠদাতা। 

কষ্ট হলেও হরির সাথে যুক্ত হয়ে থাকতে হয় 

থাকলে পরে ব্রিতাপ থেকে মুক্তিলাভ সুনিশ্চয়। 
ইচ্ছায় তার চলছে জগৎ যে স্পষ্ট বুঝতে পারে 
কর্মবন্ধ শিথিল হয়ে মুক্ত রয় সে এ সংসারে। 

আপন হাতে দুর্বুদ্ধি আর দুশ্চিন্তা গড়ো তবে? 

TA থাকে সাগর তলে ডুব দিয়েই তা যায় পাওয়া, 
সতেজ চাও রাখতে আগুন, নিরন্তর তায় দাও হাওয়া। 
বলা কওয়া কমিয়ে দিয়ে কর মানসে উপাসনা 
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মা 


— ਲੀ অভয় 


যাহা বলিতে যাইতেছি সে বিষয়টি কি? মা" এ কোন মা? যীহা হইতে সকল পিতামাতা সেই 


মা। যাহা হইতে সব কিছুর প্রকাশ, যিনি সব কিছুই _ 
q কিছুই আবার যিনি সব কিছুরই বাইরে -_ সেই সনাতনী 


তারই কথা। বিশ্বের অনস্ত বৈচিত্র্য বীহার মহিমা, যাঁহার অলঙ্ঘ্য বিধানে জীব সুখের দুঃখের 
স্রোতে ভাসিয়া চলে, শোকের দুঃখের তাপে তাপিত হইয়া জীব যাহার মুখের পানে চায়, শরণাগত 
হইয়া যেখানে আশ্রয় মাগে এ তাহারই কথা। সেই ভীহারই, জীবের দুঃখে করুণাকাতর "ইয়া যিনি 
আপনার পরমানন্দময় ক্রোড়ে তুলিয়া লন। তাহারই, যে বন্ধুকে যে প্রাণপ্রিয়কে প্রেমিকগণ ভালোবাসিবার 
জন্যই ভালোবাসিয়াছে, সর্বস্ব সঁপিয়াছে, যাহার জন্য কত সাধক মাতোয়ারা হইয়া আপনা খোওয়াইয়াছে। 


তাহার কথা কি বলিব! কেমন করিয়া বলিব! বলা কি যায়! তবু বলিতে হইবে। মায়ের কথা 
ਵਕ বিরাট সম্পূরণতার বিধানে, ਨਹ মধ্যে তিনি আমার অর্ধ কথাকে একটি চিতা 
| 


সত্যই তাহার অচিন্ত্য লীলায় আজ একি হইয়াছে! তিনি আসিয়াছেন! Tera যাওয়া-আসা নাই 
তিনি আসিয়াছেন! যিনি চিরকাল ছিলেন, আছেন, থাকিবেন, যাহার সত্তায় সব সত্তাবান্‌ - সেই তিনি 
আজ মা - রূপে আমাদের মধ্যে! ব্যাপকতম হইয়াও আমাদের চোখে আজ আনন্দময়ী মা আমার সীমায় 
নিজেকে বাঁধিয়াছেন। ধরা দিয়াও ধরা দিতেছেন না বটে, কিন্তু ধরা না দিয়াও ধরা পড়িয়াছেন। 


সবই মায়ের খেলা, মায়ের প্রকাশ। বিশ্বব্যাগী জীবভুলানো কারসাজিও সেই মায়েরই। কিন্তু এমন 
খেলা তাহার যে ভুলের পথেই ভুল ভাঙে। জীবত্বের নিগড় থাকে না যখন — শিবত্বের মুক্তিতে তার 
আর এক প্রকাশ। কিন্তু আজ এ তাহার কী কাণ্ড যে জীব এ জড়রাজ্যে তাহারই আঁচল ধরিয়া বেড়াইতেছে! 
আজ এ কী রহস্য, জীব সেই তীহারই সঙ্গ-বিচ্ছেদ স্মরণ করিয়া কাদিতেছে, আবার সঙ্গ পাইয়া আনন্দে 
মাতিতেছে__ তীহারই সন্মুখে নাচিয়া গাহিয়া পাগল হইতেছে। 


জীব মোহাবৃত। সে চিরকাল আপনার স্বরূপ ভুলিয়া 
আছে। স্থুলত্বের এই আবরণ ভেদ করিবার মত চক্ষু তাহার 


স্বয়ং তিনি আসিয়াছেন। 
একটি কথা। প্রয়োজন অনুসারে অবতাররপে যে ভগব্ছ্তি অবতরণ ক মে আখ্যাত 
তাহা ভগবানের এক ভাববিশেষ। কিন্তু সেই পরম বস্তু যিনি ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও আখ্যাত 


নাই। আজ এ কী করুণা যে এই অন্ধ 
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হ’ন তার আবির্ভাব সম্ভব কি? কিন্ত সেখানে তীর শক্তিতে সীমারেখা কোথায় টানিব? তাহার ਬਿੱਲ 
ASRS, তাই স্কুলে তাহার এমন আবির্ভাব। 

আমাদের চোখে তাঁহার এ BES আবির্ভাব কিন্তু তাঁহার অনন্ত সম্পূর্ণতার মধ্যে তাহার র রাজ্যে 
এ বিগ্রহ কি তার নিজের নিত্যকালের জিনিষ নয় ? 

রায়পুর আশ্রমের কথা। একদিন এক ভদ্রলোক মাকে প্রশ্ন করিতেছিলেন, “মা আপনি পূৰ্ব্বে 
কোথায় “ছিলেন? মা বলিলেন, “এখন যেখানে সেখানে!” প্রশ্নকর্তা বলিতেছিলেন, “আত্মার দিক 
দিয়া কথা নয়। এখন যেমন এখানে বসিয়া আছেন তেমন পূর্বে কোথায় ছিলেন বলুন।” মায়ের কিন্তু 
এ একই জবাব। 


মায়ের এই দেহ তো কোনও একটি সম্তাবিশেষকে অবলম্বন করিয়া নহে। অথচ একটি দেহ, 
একটি আকার, আমাদের ধরিবার ছুইবার মত একটি মূর্তি। 


আমাদের ABS স্থল দেহটাই ত সর্বস্ব ACA! আরও কত দেহ রহিয়াছে। মায়ের তা নাই। মায়ের 
এ একটি দেহ এবং এ দেহই সৃক্ষদেহ, কারণদেহ-চিন্সয় দেহও বটে। অজ্ঞানের বা জড়তার কোনও 
আবরণই এই দেহে বর্তমান নাই। কিন্তু একটি কথা। মায়ের বিচিত্র প্রকাশ। লীলা হইতে পারে অনস্ত 
রকমে। সকল সম্ভাবনার দুয়ার খোলা। 


প্রশ্ন উঠিতে পারে অনেক। কিন্তু আমাদের এখানকার দৃষ্টিতে এসব প্রশ্নের ওঠা। হায়! এদেশের 
দৃষ্টি এমন যে সে-দেখায় “তস্মিন্‌ অতদ্বুদ্ধিঃ হওয়াটাই সম্ভব | 

মা আমাদের মধ্যেই কেমন হাসিয়া খেলিয়া আছেন অথচ কী বস্তু! মা বলিয়াছেন, তিনি সমস্তই 
সবিশেষ জানেন। একবার আমি জিজ্ঞাসা করি “খেয়ালে আসছে না-_ একথা তবে বলেন কি করিয়া?” 
মা বলিলেন, “খেয়ালে আসছে না মানে বল্বার খেয়াল হচ্ছে AT” আবার কখনও মা বলিয়াছেন, 
“জানাজানি কি? যা” wisi?” 

ভুবনেশ্বরে একবার কথা উঠিয়াছিল। মাকে এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম, মা নিজের দেহে যে প্রকার 
কি অন্য দেহেও সেইরূপ আমি-বোধ করেন 5 না পার্থক্য আছে। মা বলিয়াছেন, “পার্থক্য 
ই” 

একবার পুরীতে একজন মাকে জিজ্ঞাসা করেন, “মা আপনার মধ্যে কি কোনও সংশয় ওঠে 


না? নানা প্রকার চিন্তা কি আপনার মধ্যে কোনও বিক্ষে 
: ਨ জন্মায় না?” মা বলিলেন, “সংশয় কাকে 
বলে, সে গোলমাল নেই, চিন্তা ভাবনা কিছু নেই।» 5 সং 


জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, “আপনার বিকল্প 
থাক্‌বে 17 


বস্তুত: ਕਬ মন নাই। তবে মা কথাবার্তা কহেন কি করিয়া, ব্যবহার করেন কি করিয়া? সাধারণ 


০১ O বল ৯ রা? সাধ 
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ইত্যাদি খণ্ডতা সেখানে কোথায়? মায়ের ক্ষেত্র দৃ্িটাই ভিন্ন 
সোজাসুজি একাত্মতা | মায়ের দেহে ব্যবহার-অনুরূপ যখন যে ভাব ੪ 
ভাণ্ডার হইতে ত তৎকালের জন্য ফুটিয়া ওঠে বা আমাদের চোখে প্রকাশ পায়। 


এখানে ইচ্ছা-অনিচ্ছার we নাই বুদ্ধি-বিচারের প্রশ্ন নাই। যেখানে 
i রর নে সব আছে, যেখানে সব 
ਬਾਧ সমাহিত সেই মহাসত্তা হইতে মহাইচ্ছায় এই ব্যবহাগুলির প্রকাশ। শুদ্ধ “টিং, - এর বিলাস। 


একবার মা চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “কি ভাবছেন?” মা বলিলেন 
“কিছু না” বলিলাম, “একেবারে চিন্তা করছেন না?” মা বলেলেন “না, একেবারে ধোওয়া “ਗਨ, 
কখনও কিছু এল গেল, না হ’লে ধোওয়া মোছা, কোনও রকম চিন্তা নাই।*.অনন্ত মনের অনন্ত চিন্তা 
যাহার নিজস্ব, তাহার ধারা কি এমন ধারাই হয়। 


আমাদের যেমন জন্মগ্রহণের পর ধীরে ধীরে জ্ঞানের উন্মেষ হয় মায়ের তেমন নহে। মা যাহা 
পূৰ্ব্বে ছিলেন জন্মকালেও তাই, পরেও তাই। ব্যাবহারিকভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় জন্ম হইতেই 
মায়ের জ্ঞান অব্যাহত ভাবে আছে। পরে একদিন মা বলিলেন, “আমার জন্মের তের দিনের দিন জগদানন্দ 
কাকার বাবা আমায় দেখিতে আসিয়াছিল না?” মায়ের জননীর মনে পড়িল, একদিন সে আসিয়াছিল 
বটে। আর এক কথা, মা জন্মের পর কীদেন নাই। পরে বলিয়াছিলেন, “আমি কীদিব কেন? আমি 
বেড়ার ফাক দিয়া আম গাছ দেখিতেছিলাম।৮ 


মা সাধক নয়, সিদ্ধ নয়, অবতার অথবা আধিকারিক নয়, নিত্যসিদ্ধ নয়-_-মা এসব কিছুই 
নয়। আবার মা সব। একমাত্র পূর্ণ বস্তুতেই ইহা সম্ভব যে সর্বাতীত হইয়াও ইহা ਸਕੀਯੁਠ। মাকে কেহ 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “মা তুমি কে?” মা বলিয়াছিলেন, “তুমি যা বল আমি তাই।” 


 __ _ _  : — 
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আনন্দ জ্যোতি 


স্মৃতির আলোয় শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ী 


ডঃ ASN সেন 


শ্রী শ্রী মায়ের স্মৃতি কথার মালা গাঁথতে বসলে বা স্মরণ করতে গেলে প্রথমেই কবির ভাষায় 
বলতে হয় “আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে তুমি অভাগারে চেয়েছ। আমি না ডাকিতে হৃদয় মাঝারে 
তুমি এসে দেখা দিয়েছ।” ১৯৬৬ DELTA ৩০ শে সেপ্টেম্বর আমার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন। 
আমি তখন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে Sirs হিসেবে কর্ম্মরত। ਯੋ দিন সারাদিনই বিশ্ববিদ্যালয়ে 
নানা সভা- সমিতির কাজে ব্যস্ত ছিলাম। সভাসমিতির কাজ শেষ করে আমি যখন অফিস ঘরে ফিরলাম 
তখন আমার একান্ত সচিব বল্ল, শ্রীশ্রী মাতা আনন্দময়ীর আশ্রম থেকে টেলিফোন এসেছিল । মা 
আপনাকে একবার দেখা করতে বলেছেন। তিনি হয়ত আজকেই চলে যাবেন। আমি সঙ্গে সঙ্গেই তাকে 
বললাম টেলিফোনে জেনে নিতে মা এখনও আছেন কিনা এবং সন্ধ্যাবেলা গেলে তার দর্শন পাব কিনা। 
সে টেলিফোন করে জেনে নিয়ে বলল, “মা আছেন এবং দেখা হবে! সন্ধ্যা ৬ টা নাগাদ আশ্রমে 
গেলাম। আশ্রমে প্রবেশ করেই দেখা পেলাম শ্রীমৎ পানু ব্রহ্মচারীর। মার কথা বলতেই তিনি আমাকে 
দোতলায় মায়ের ঘরে যেতে বলেন। আমি তখনই উপরে গিয়ে মাকে দর্শন করলাম এবং মাকে প্রণাম 
করলাম। মা বললেন, “তুমি এখানে আছ ভালই হয়েছে। ওরা হাসপাতাল তৈয়ারী করছে। তুমি ওদের 
একটু সাহায্য করো। আমি বললাম আমার পক্ষে যতটুকু সম্ভব নিশ্চয়ই করব। আমার কাছে অনুরোধ 
আসলেই করব।” হাসপাতালের ব্যাপারে আমার কাছে সাহায্য করার ব্যাপারে অনুরোধ আসেনি। 


এর অল্প ক'দিন পরেই দিল্লী থেকে ডাক আসল শিক্ষামন্ত্রী হবার জন্য। আমি বেনারস ছেড়ে 

গিয়ে মন্ত্রিত্ব নিতে রাজী হইনি। তখন আমায় ডেকে পাঠালেন স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন ভারতের প্রেসিডেট। 

তার ডাকে সাড়া দিয়ে দিল্লী গেলাম এবং তীর ডাকে সাড়া দিয়ে দেখা করলাম প্রেসিডেন্টের আবাসে। 

তা ਨਨ, বললেন, “দেখ, আমি কেমন নবাবী পরিবেশে আছি।” তিনি কফি 
র জন্য আহান করলেন। খেতে খেতে বললেন “তোমাকে শিক্ষামন্ত্রী হতে 

হবে। তুমি না 

করবে না। আমরা যে শিক্ষার আমূল পরিবর্তনের কথা ভেবেছিলাম তার রূপ দেবার সময় এবার এসেছে। 


ਦ ਵੀ যখন আমার প্রস্তাব রাখা হ’ল না তখন প্রধান 


੮. reer 
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সত্বেও এই বদল মেনে নিতে হ, 
তব হ ল। পদত্যাগ করার কথাই ভেবেছিলাম। 


কিছুক্ষণের মধ্যেই মা হলঘরে এসে দর্শন দিলেন-___ফুলের মালা, ফল ইত্যাদি অনেক কিছু দিলেন। 
মাকে বললাম, অপেক্ষারত দর্শকরা এইরূপ উক্তি করছে। আমার একটুও ভাল লাগছে না। আমি চলি। 
মা বললেন, অন্ততঃ পাঁচমিনিট বসো। একাত্ত অনিচ্ছা সত্তেও বসলাম। মা বললেন এরপর একটু রাত 
করে এসো। ওরা তখন থাকবে না। এর পরে রাত্রিবেলায় গিয়েও দেখেছি একইরকম ভক্তদের ভিড় 
এবং তাদের একই রকম বিরূপ মনোভাব। 


সম্ভবত: ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে মা দিল্লী কালকাজী আশ্রমে আছেন। 
শিবরাত্রির আগের দিনে মাকে দর্শন করতে গেছি। মা বললেন, আমার উপবাস করবার অভ্যাস আছে 
কি না এবং শিবরাত্রিতে সামূহিক পূজার সময় যেন উপস্থিত থাকি। শুদ্ধ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বেশে 
যেন উপস্থিত থাকি। সারারাত্রি উপস্থিত থাকতে না পারলেও যেন প্রথম প্রহরের “পূজায় উপস্থিত থাকি 
এবং সামুহিক পূজায় অংশ গ্রহণ করি। যদিও আমার পক্ষে মাটিতে বসা কঠিন, কেন না পা বিছিয়ে 
বসতে হয় তবু মায়ের কৃপায় পা বিছিয়ে বসা সম্ভব হ’ল এবং দেখতে দেখতে চার প্রহরের পূজাও 
হয়ে গেল এবং আমি তাতে সম্পূর্ণভাবেই অংশ নিয়েছিলাম। এটা সম্ভব হয়েছিল মায়ের উপস্থিতি এবং 
তার কৃপার জন্য। চার প্রহরের পূজা করিয়েছিলেন শ্রীমৎ নির্বাণাননদ ব্রহ্মচারী। 


পূজার পর মা আমাকে ਚੀਕ ঘরে নিয়ে গেলেন এবং একটি পাত্রে রাখা ছিল বিন্বপত্র এবং 


সেই বিশ্বপত্রের তিনটি অংশে তিনটি মন্ত্র লেখা ছিল। মা মন্ত্রগুলি পড়তে বললেন। আমি পড়লাম। 
পড়বার পর Rea কি করব ভেবে না পেয়ে খেয়ে ফেললাম। মা আমাকে তখন জাবের পার 
সাদ» শরবত, ফল, মিষ্টি প্রভৃতি দিলেন। আমি তৃপ্তিসহকারে গ্রহণ করলাম। মা আমাকে « 
মালা দিলেন মন্ত্র জপ করবার ਗਗ--- তা গ্রহণ করলাম। তারপর মাকে সাঙ্গ প্রণাম করে 


নিলাম। মায়ের অভূতপূর্ব কপার আর একটি নিদর্শন 

১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করলাম উল জল 

মাকে বললাম আমার থাকবার জায়গা নেই - আমি কোথায় থাকব! মা সঙ্গে সঙ্গে দু নিকট গষ্ট হাউসে 
; | ৬৭ সালেই কনখল আশ্রমের i 


সস কাছে চলে এসো - আয়া কাছে বরাত 
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আমার থাকবার জন্যে ব্যবস্থা হ’ল এবং প্রসাদ নেবার ব্যবস্থা VA কনখল আশ্রমের শিবমদ্দিরে। শিবমন্দিরে 
ভোগ হয়ে যাবার পর থালা হাতে করে গিয়ে প্রসাদ নিতাম। এই ভাবেই আমি আশ্রমের আশ্রমিক _ 
হলাম। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে মা যখন যেখানে যেতেন অমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। 


১৯৭৪ সালে রামায়ণ পাঠ উপলক্ষ্যে মা আমাকে সঙ্গে করে কানপুর নিয়ে গেলেন। সেখানে 
গিয়ে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি অজ্ঞান হয়ে যাই। জ্ঞান ফেরার সঙ্গে সঙ্গে মা কমলালেবুর রস, চিনির 
শরবৎ প্রভৃতি খাওয়াতে বললেন। পরে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ধরা পড়ল আমার রক্তে শর্করা অংশ কমে 
গিয়েছে তাই এই অঘটন। মায়ের কৃপাতেই আজও আমি বেঁচে আছি ৯১ বৎসর বয়সে। 
অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ের কথা কতটুকু আমরা জানি! 


মা মাঝে মাঝে প্রশ্নের উত্তরে বা কথাচ্ছলে বলতেন “তোমরা এই শরীরটাকে চেয়েছিলে তাই 
পেয়েছ। যখন চাইবে না, চলে যাবে ।” 


আজ জন্মশত বর্ষে মার কাছে প্রার্থনা জানাই “তুমি সবাইকে শুভবুদ্ধি দাও - সবাইকে জ্ঞানের 
আলোয় উদ্ভাসিত কর - সবাইকে মুক্ত কর।” 


মায়ের কাছে শুধু এ প্রার্থনা নয় - দাবীও সন্তানের | 


“এমন একটি জিনিষ আমাদের কাছে আসিয়াছেন, আমরা তাহা না বুঝিয়া হেলায় হারাইতেছি। 


আমি দেখিতেছি এ সে চি YE সময় আসিতেছে যখন জ্ঞানীর ডঃ 
উহার রি ay Rey মারার ਰਾ র জ্ঞানে, প্রেমিকের প্রেমে 


— পণ্ডিত রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ 


~o 
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CO ਤਤ ਤਤ 
শ্রী ਲੀ মায়ের এক অদ্ভুত আদেশ 
-- ਕੀ অমূল্যকুমার wee 

১৭ ই সেপ্টেম্বর» ১৯৫৬১ কাশীধাম 


মাত্র দুইটি কথা উহাতে লেখা ছিল “অলক্ষ্যে জনবন্দনা। উপস্থিত কাহাকেও না বলা।” মা বলিলেন 
“এই কথাগুলি তুমি টুকিয়া রাখিতে পার। পরে এই কাগজটি গঙ্গাজলে ফেলিয়া দিও। এখন এই কথা 
প্রকাশ করিবার দরকার নাই। আর এক কাজ করিও। আজ দুপুর রাতে নিজের ঘরে বসিয়া ভগবানের 
একটু ধ্যান করিয়া এ সম্বন্ধে একটা বন্দনা Fis | যে কথাগুলি লেখা আছে উহার অর্থ ত বুঝিতেই 
পারিতেছ। অলক্ষ্যে অর্থাৎ ভগবানকে লক্ষ্য করিয়া জনগণের বন্দনা রচনা করিও |” 


ধ্যানে বসিতে বসিতেই ১১॥ টা বাজিয়া গেল। মন উচাটন। তবুও মনে মনে প্রার্থনা চলিল 
মা» বলিয়া দাও কি ভাবে এই বন্দনা লিখিব? কিন্তু ভিতর হইতে কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। মায়ের 
আদেশ স্বেচ্ছায় অমান্য করা হইবে। এই ভাবিয়া কলম লইয়া বসিলাম। লেখা এবং কাটা ছেঁড়া চলিতে 
লাগিল। রাত্রিও উষার দিকে গড়াইয়া চলিল। রাত্রি ৪ টার সময় যখন লেখা শেষ হইল তখন উহা 
পড়িয়া দেখি যে যাহা লেখা হইয়াছে উহা যেন আমার নিজের লেখা নয়। শ্রীশ্রী মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি 
দেওয়ার মত কিছু পাইয়া মনটা খুশীতে ভরিয়া গেল। এখন ইহা AAA হউক। 


পরদিন সকালে মায়ের কাছে গিয়া প্রণাম করিতেই মা আমার গলায় মালা পরাইয়া দিয়া বলিলেন, 
“এখন পড় দেখি কি লিখিয়া আনিয়াছ।” আমি মাকে পড়িয়া শুনাইলাম। 


আসা ছিল মনে আজি ও নিশীথে, 

আসিবে একাকী গোপন MATS, 
জাগায়ে তুলিতে সুপ্ত মুকুল 
আমার হৃদয় মাঝারে | 


যে শুভ লগন পার হয়ে যায়, 

বন্দনা গান কেহ না জোগায়? 
গগনের কোণে শরতের চাদ 
ডুবিয়া যেতেছে আঁধারে। 


A 


কত যুগ হতে, হে হৃদয় স্বামী, 
রিট: 
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আজিকার মত কত না রজনী 
বিফলে গিয়াছে কাটি। 

কত আঁখি জল, কত দীর্ঘশ্বাস, 

আশা নিরাশার অশান্ত বিলাস, 
আলো ছায়া সম উঠি বারে বার 
পড়েছে ভাঙ্গিয়া ফাটি 

পত্রে পুষ্পে, তরুলতা গায়, 

তব শিহরণ ঘুরিয়া বেড়ায়, 
বসেছে আসন পাতি। 

মুগ্ধ নয়নে দেখিতে না পাই, 

অন্ধ সম তাই খুঁজিয়া বেড়াই, 
তামস নিথর হৃদয় আমার 
জ্বালিবে না কি কভু বাতি। 

না হয় না দিলে জ্ঞানের আলোক, 

নিবিড় তিমিরে থাক্‌ ঢাকা চোখ, 
ভাঙ্গিবে না বুক, উঠিবে না রোল 
এ আঁধার রাতের লাগি। 

যদি দাও শুধু এই অধিকার, 

তব শ্রীচরণ সেবা করিবার, 
নিত্যকালের দাস ললাটিকা 
ললাটে গো যদি আঁকি। 


মা (হাসিয়া) — গতকাল রাত্রিতে অশরীরী মহা 
মরা! মহাপুরুষের কথা বলা হইয়াছিল না? তুমি 
হা লিউ সহিত পে হু ਯਟਕ। এই কিতা এখন তোনার ਬਕ ਖਾ 
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— 
মাতৃসন্নিধানে 
-- ਲੀ শক্তি কুমার ঘোষ 

ਤੀ আনন্দময়ী মাকে প্রথম দরশলের কাথা আমর তি ভাজ আর হে te 


১৩ ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার ১৩৪৪ সাল। 
ৰ অমার পিতা “ਸਹਜ মোহন ঘোষ 
} তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
তত্বাবধায়ক। আমরা থাকি বংশীবাজারে। ঘুরে রমনাতে শ্রীশ্রী মার আশ্রম। ਲੀ শ্রী মা আশ্রম থেকে 


গিয়ে দেখলাম ভয়ের কিছু নেই, কেমন প্রফুল্ল হাসিমুখ, দু চোখে CAR যেন ঝরে পড়ছে। 


A 


কয়েক দিন পর রাত্রি ১০ টা নাগাদ আমাদের বাড়ীর সবাই রমনা আশ্রমে মাকে প্রণাম করতে 
CHETIN | শ্রীশ্রী মা ঘরের মধ্যে একটা চৌকিতে বসে আছেন - পরণে চওড়া লাল পাড় শাড়ী - কপালে 
বড় সিন্দূরের ফৌটা — মাথায় ঘোমটা টানা কপাল পর্যস্ত। মনে পড়ে মা আমার লাম জিজ্ঞেস করলেল। 
পরে বললেন - “বা: বেশ ভাল ছেলে ।” এই কথাটি তৎক্ষণাৎই আমার মনে গেঁথে গেল যেন আমার 
প্রতি নির্দেশ ‘ভাল থাকতে VA! বড় হয়ে কত পরিস্থিতিতে কত প্রলোভনের সামনে পড়েছি কিন্ত 
তখনই শ্রী ਲੀ মায়ের এ কথাটি মনে হয়েছে - পেছন থেকে কেউ যেন রাশ ধরে টানছে মন্ত্রের মত__ 
এ কথাটি সব সময়ে আমাকে রক্ষা করেছে। 


ইংরেজী ১৯৪৬ সালের ঢাকার সাংঘাতিক দাঙ্গার সময় শ্রী শ্রী মা আমার বাবাকে দু লাইন চিঠি 
লিখলেন — “কাশীতে চলে এসো।” মার আদেশ শিরোধার্য্য করে পরদিনই আমার ঠাকুরমা, মা, ভাই 
বোনদের সবাইকে নিয়ে আমার বাবা কাণীতে চলে এলেন। শ্রী শ্রী মা সব সময়ে দেখেছেন - আমাদের 
খেন কোনও অসুবিধা না হয়। মায়ের অপার করুণার কথা বলে শেষ করা যায় না। 


শ্রী শ্রী মার সামনে আমার বোন মীরার মৃত্যু তো অলৌকিক। ইংরাজী ১৯৪৯ সালের FANI 
আমরা তখন বেনারসে শ্রী শ্রীমায়ের আশ্রমের কাছেই একটি বাড়ীতে থাকি। মীরা হাটের চিকিৎসার 
জন্য ওখানে আছে। KAM তখন বেনারস আশ্রমে ছিলেন। একদিন সকালে মীরার খুব কষ্ট হচ্ছে 
ਰਨ ਯੜਕਿਗ দিদিকে নিয়ে কিছু পথ্য নিয়ে মীরাকে খাওয়ালেন-_ ঘরের RES IS 
pies s T 9” মীরা ঘাড় নেড়ে হ্যা বলাতে 
জিজ্ঞেস করলেন - “কেমন লাগছে? একটু ভাল লাগছে তো? on ae 
করলো গ্রীরা। পরে 


মা সবাইকে বলেছেন “ফুলের মত নিষ্পাপ ছিল মেয়েটি এ শরীরটাকে সামনে ਬਦ 
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আমার পিতা RR মাকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন। ঢাকায় রমনায় একটি পুকুর কাটতে 
গিয়ে একটা শিবলিঙ্গ উঠেছিল। এ শিবলিঙ্গই পরে কাশীতে আনা হয়। শ্রীশ্রী মা এ শিবলিঙ্গকে আশ্রমে 
নিয়ে পূজার বন্দোবস্ত করেন। একবার শিবরাত্রির পরদিন শ্রী শ্রী মা আমার বাবাকে SUSI ডেকে 
পাঠান। বাবা গিয়ে দেখেন শিবলিঙ্গের কাছে গঙ্গাজল, দুধ, দই, ফুল বেলপাতা ইত্যাদি পূজার দ্রব্যাদি 
রাখা। গ্রীত্রী মা বাবাকে বললেন শিবের মাথায় সব দিয়ে পূজো কর। বাবা শিবের মাথায় গঙ্গাজল 
দই দুধ না দিয়ে সব মায়ের মাথায় দিলেন-__ আর ফুল বেলপাতা মায়ের পায়ে দিয়ে প্রণাম করলেন। 
আমার বাবার কাছে শ্রী শ্রী মাই শিব অন্নপূর্ণা সব কিছু। 

মনে পড়ে ইংরাজী ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে আমার দাদার (“সরোজ ঘোষ) Brain haemorrhage 
এ দিল্লী হাসপাতালে মৃত্যু হয়। এই দুঃসংবাদ বাবার বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে কি করে দেওয়া যায়? শ্রী শ্রী 
মা তখন আনন্দকাশীতে অজ্ঞাতবাসে আছেন! দেরাদুনে গুরুপ্রিয়া দিদির থেকে ঠিকানা নিয়ে আমি গিয়ে 
ਲੀ শ্রীমাকে সব বললাম! মা পরদিনই রওনা হয়ে কাশীতে আসেন এবং আশ্রমে না গিয়ে সোজা 
আমাদের বাড়ীতে আসেন। বাবার সঙ্গে অনেক কথা বলতে বলতে এই মৃত্যুর খবরটিও দিলেন। তার 
পরদিনই শ্রী শ্রীমায়ের ৭ দিনের জন্য কানপুরে জয়পুরিয়াদের বাড়ী যাওয়ার কথা, কিন্তু এই যাওয়া 
তিনি বাতিল করলেন। প্রতিদিন শ্রীশ্রী মা বাবার খবর নিতেন এবং প্রায় ১৫ দিন বেনারসেই থাকলেন 
যতদিন না বাবা ও আমাদের পরিবারের অন্যান্য লোকেরা সুস্থির হলেন! 


এমন মা কি সংসারে দেখা যায়___ এমন করুণাময়ী CIAN মাকে কি কখনও ভোলা যায়! 


২ ___ 
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মাতৃ মহিমা 
— বিশ্বনাথ ভট্টাচাৰ্য্য 


শ্রী শ্রী মা আনন্দময়ীর জন্ম শতবর্ষপূর্তির এই উৎসবে তার প্রতি হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনের 
সুযোগ পেয়ে ধন্য বোধ করছি। শ্রদ্ধাভাজনদের শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনে তাদের কোনো লাভ নেই, কেননা 
তারা লৌকিক লাভলোকসানের OE | এতে প্রণত মানুষেরই পরম লাভ হয়ে থাকে, যদি প্রণাম আন্তরিক 
হয়। 


মা বলতেই মানুষের মনে একটি বিশিষ্ট ভাবের উদয় হয়। সংসারে প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ 
্বার্থানুসন্ধানে প্রবৃত্ত থাকে কিন্তু তারই মধ্যে যিনি মা, তিনি মানুষের সামনে নি:স্বার্থতার এক অপূর্ব 
নিদর্শন প্রস্তুত করে থাকেন। কোনো MS ততক্ষণ মাতা নামের যোগ্য হতে পারেন না যতক্ষণ না 
তিনি নিজেকে বিস্মৃত হয়ে সন্তানের লালন-পালনে আত্মনিয়োগ করেন। এই জন্যই ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে 
বলেছেন__ 
পিতৃন্‌ দশ তু মাতৈকা সর্বাং বা পৃথিবীমপি। 
গুরুত্বেনাভিভবতি'নাস্তি মাতৃসমো গুরু: ॥ 
শান্তি ১০৮. ১৭-১৮ ॥ 


যদ্যপি পিতা, মাতা এই উভয় ব্যতিরেকে মানুষের ASS সম্ভব হয় নাঃ তবু গুরুত্বের তারতম্য অনুসারে, 
ভীষ্ম পরমসত্যই উদ্ঘাটিত করেছেন যে এ দুয়ের মধ্যে মাতাই গরীয়সী। মানুষের পরমোৎকর্ষে অবশ্য 
মাতার থেকে গুরুতর আর একজন আছেন, তিনি গুরু। তার কথা বলার আগে মাতৃমহিমা আরও 
একটু বিশদ করা যেতে পারে। 


সাংসারিক কোনো এক ক্ষণে যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন থেকেই যাঁকে আশ্রয় করে সে জীবিত 
ও পোষিত হতে থাকে তিনিই তার মা। নিজের aa বিসর্জন দিয়ে, নিজের রজবেই দু 
পরিণত করে মা পালন করেন তীর সন্তানকে সন্তানের সুখেই নিজের সুখ, তারই অসুখে ত ue 
পীড়িত অনুভব করেন। জীব হিসাবে মাই মানুষের সামনে ਜਿਟਕਬੰਗਜ আদর্শ SSS করো 
একান্ত নিজস্ব বলে জানি তাকেই স্ব-তন্ত্র করার জন্য মাতার ইনার নে Ob 
এক অপূর্ব শিক্ষা পরিস্ফুট করে তোলে। যদি বেশির ভাগ মানুষ এই AEE রিড 
ব্যাপ্তির শিক্ষা অনায়াসে ਅਜ না, তবু জীবনের প্রথম GATOR এই শিক্ষ ত রত স্বা্থত্যাগে -এ 
আত্মত্যাগ ও তারই ফলে প্রাপ্ত তার পরিতৃপ্তিতে। ਗ੍ਰਹਿ যে স্বাথসিদ্ধিতে নয়, ই 
সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ਨ 

লৌকিক জীবন নাথ ও পরসাথের হরর A ਬੂਰ সাধনা তাই এই ETE সাল 
প্রবৃত্ত এবং মানুষ যতটা পরিমাণ সাফল্য এ ক্ষেত্রে অর্জন করতে ৰ 


তা সা পা ਅਲ 
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EE ১... শী শশী 
নিশ্চিত করা যেতে পারে। আমাদের বিচারে যে বন্ধন থেকে মুক্তির প্রয়াস আধ্যাত্মসাধনার বীজ তা 
এই স্বার্থের বন্ধন। যে ব্যক্তি শুধু নিজের স্বার্থসাত্রের বন্ধনে বাঁধা, সে সাংসারিক অর্থে জীবনে প্রতিষ্ঠিত 
হতে পারলেও মৃত্যুতে পরি সমাপ্ত। মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমৃতের প্রসাদ কেবল সেই পেতে পারে 
যে নিজের ব্যক্তিত্ব সমষ্টির মধ্যে ব্যাপ্ত করতে সমর্থ। যে স্বার্থবদ্ধ, সে শুধু নিজের স্বাচ্ছন্দ্যই বোঝে। 
যে বৃহৎ জগৎ তাকে ধারণ ও পোষণ করে আসছে, তার সম্বন্ধে সে ভাবে না। তাই উপনিষদ বলেন 
‘অবিদ্যয়া মৃত্যু SM বিদ্যয়াহমৃতমশ্ুতে ৷” অবিদ্যা হল সেই সাধন যার দ্বারা মানুষ মৃত্যুকে ঠেকিয়ে 
রাখে। জীবিকার অপরিহার্ধ্য এই সাধন সেই দৃষ্টিতে মূলত নএর্থক। গাছপালা, পশুপক্ষীও এই অর্থে 
বেঁচে থাকে, কিন্তু মানুষের আসল বাঁচা তার মনন-জীবনে। যোগবাশিষ্ঠে বলা হয়েছে _ 

তরবোহপি হি জীবস্তি জীবস্তি মৃগপক্ষিণ: | 

স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি |I 


এই মনন জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হল সর্বভূতের প্রতি আত্মীয়তার অনুভব। বারবার সাধক-মনীষী 
এই উপদেশ করেছেন-___ “আত্মন: প্রতিকূলানি ন পরেষাং সমাচরেৎ।” যা নিজের পক্ষে অনুকূল নয় 
তা অন্যকে দেবে না। মমত্ব-পরিহার করার কথাটিকে আমরা এই ভাবে বুঝতে চাই__মমত্ব যেন 
কেবল আমাতেই সীমিত না থাকে, তা যেন বিশ্বব্র্মাণ্ডের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়। মমতার এই মুক্তি বস্তুত 
তখনই সম্ভবপর হয় যখন সাত্বিক জ্ঞানের উদয়ে বহুধা বিভক্ত বিশ্বপ্রপঞ্চের মূলে এক অবিভক্ত এক্যবুদ্ধির 
অনুভব হয়। যেমন গীতা বলেন-__ 

সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে। 
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্বিকম্‌ ৷ 


মহাকবি রবীন্দ্রনাথ এই সাত্বিকজ্ঞানেরই কথা তার “শাজাহন” কবিতায় ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
বলেছেন-___ “আমি বৈরাগ্য শিখাইতেছি। বৃহৎ অনুরাগকেই বৈরাগ্য বলে!’ যে অনুরাগ ক্ষুদ্র, কেবল 
স্বপ্রিয়জনমাত্রেই আবদ্ধ, তাই মানুষের বন্ধন। আর যে অনুরাগ ব্যাপক হয়ে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে 
ছড়িয়ে যায়, তাই বৈরাগ্য। সে মানুষকে মুক্তি দেয়। 


মা থেকে আরম্ভ করে যেখানে এসে পৌঁছেছি সেখানে ভূমিকা শ্রীগুরুর। অনুরাগের ব্যাপ্তির 
সূচনা ও প্রথম নিদর্শন যেমন মা, তেমনই তার দৃঢ়তাসম্পাদন জ্ঞানসাধ্য। গুরুই নিজের বিলক্ষণ ব্যক্তিত্ব 
ও সাধনার দ্বারা জিজ্ঞাসুর হৃদয়ে সাত্তিকজ্ঞানের উদ্বোধন করেন। তাই পিতা, মাতা ও গুরু এই তিনের 
বিষয়ে মহাভারত পূর্বোক্ত প্রসঙ্গে বলেছেন-__ “গুরুগরীয়ান্‌ পিতৃতো মাতৃতশ্চেতি মে মতি: ৷? পিতা ও 
মাতা অপেক্ষা গুরু অধিক মহত্বশালী। মাতা যে বীজ বপন করেন, গুরুর কৃপায় তাই ফলপ্রসূ হতে 
পারে। প্রত্যেক মানুষের জীবনে তাই নিজ নিজ মায়ের প্রতি ভক্তি নিতান্ত আবশ্যক। যে মানুষ মাকে 
শুধু গর্ভধারিণী মনে করেই নিশ্চিন্ত থাকে, তার সন্তানস্মেহের মধ্যে বিশ্বব্যাপী মাতৃভাবের সাক্ষাৎ পায় 
না- সে হতভাগ্য | তার পক্ষে গুরুকৃপাও ফলপ্রসূ হবে মনে হয় না। 

শ্রী শ্রী মা আনন্দময়ী বিশ্বজননীরূপে জিজ্ঞাসু ভক্তমাত্রের পথপ্রদর্শন করে গেছেন। এমন মাকে 
যাঁরা সাক্ষাৎ গুরুরূপে পেয়েছেন, তারা অবশ্যই ধন্য। তবে মাতৃকৃপারও পরম ফল হল সাত্ত্বিকভ্ঞানের 
উদয়, যে জ্ঞানে মানুষের ক্ষুদ্র অহং বিধ্বস্ত হয় এবং অহমিকার নাশে উদিত হয় পূর্ণাহস্তার বোধ। 
শ্রী শ্রী মায়ের কৃপায় মানুষের এই উত্তরণ সম্ভব হয়ে উঠুক। 
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o et 
আমার চোখে আনন্দময়ী মা 


— ধুর্জটী প্রসাদ চক্রবর্তী 


ie শৈশবে বা কৈশোরে আনন্দময়ী মার নাম আমি শুনিনি। প্রথম শুনি ১৯৫৩ বা ৫৪ সালে। 

তখন ইছাপুর Ordnane Factory তে চাকরী করি। থাকি বালিগঞ্জে আমার বাবার বাড়ীতে। ট্রেনে 
ক'রে প্রতিদিন কর্মস্থানে যাই। একদিন পান মহারাজ আমায় Ekdalia Place এ ধরলেন। সন্ধ্যাবেলা, 
আমার হাত ধরে টানাটানি। “আসুন, আনন্দময়ী মা এসেছেন। আজকে সভা হ’চ্ছে। আপনার বাবা 
ভাষণ দেবেন। আপনাকে আসতেই হবে।” কোন রকমে তার হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে, আমি বাড়ীর 
দিকে দ্রুতগতিতে পলায়ন করলাম। রাত্রে বাবার সঙ্গে বাড়ীতে কথা হোলো। বললেন অনিল (রী 
অনিল গাঙ্গুলী, Bar-at-Law) আমাকে ধরেছিলো। ছাত্র স্থানীয় তাই আর না করতে পারিনি। শুনলাম 
মা সংযম সপ্তাহে এসেছেন। উঠেছেন একডালিয়া প্লেসে Justice S.R. Das Gupta র বাড়ীতে । সেই 
রাত্রি প্রভাত হোলো। শ্রী অনিল গাঙ্গুলী আমাদের বাড়ীতে এলেন। বাবাকে বললেন “চলুন স্যার একটু 
মায়ের সঙ্গে দেখা করবেন।” বাবা বললেন “কী দরকার I” “শুনেছি উনি বড়লোকের মা।” অনিল 
গাঙ্গুলী বললেন “না, না উনি সকলের মা। চলুন স্যার আপনাকে যেতেই হবে!” বাবা রাজী হয়ে 
বেরোলেন; হাঁটা পথ । বাবা আনন্দময়ী মাকে বিনীত নমস্কার করলেন। মা বলে উঠলেন, “বাবা অনিল 
এতদিন এই ਕਗੂਹਿੰਟਕ কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে ?” বাবা, সেদিন মহাভারতের উপর Spe দিয়েছিলেন | 
তাই মা বললেন “এ যে মহাভারত AY ।” সুর বাঁধা হ'য়ে গেলো। বাবা পরপর সাত দিন ভাষণ দিলেন। 


বোধহয় ১৯৫৭/৫৮ সাল হবে । আমার পিতা আগড়পাড়ায় আশ্রমে ভাষণ দেবেন। মা এসেছেন। 
আমাকে বললেন “চল্‌; মাকে দেখে আসবি। সেখানে ভীষণ SHG | বাবা এগোতেই ভীড়ে ফাক হোলো। 
বাবা এগিয়ে গিয়ে আমায় একটা বড় ঘরে নিয়ে গেলেন। আনন্দময়ী মা বসে আছেন। বহু বিশিষ্ট 
ব্যক্তি উপস্থিত আছেন। বাবা আমায় আদেশ করলেন “প্রণাম কর।% আমি নত হঃয়ে প্রণাম করতে 
যাচ্ছি তখন শুনলাম, বাবা বলছেন “গায়ে হাত দিওনা।” আমি একটু বিস্মিত হলাম। যা হোক পিতার 
আদেশ। দেখলাম মা প্রশান্ত হাসিতে মুখ ভরিয়ে দিয়েছেন। অসামান্যা সুন্দরী। সাদা শাড়ী পরণে। একদম 
Greak featuresআমায় একটা ধুতি আর একবাক্স মিষ্টি দিলেন। বাবা ভাষণ দিলেন। তারপর পৌনে ন’টার 
১৫ মিনিট মৌন। শেষ হলে চলে এলাম। 


এরপর বাবা বিভিন্ন সময়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে মায়ের সভায় গেছেন। ভাষণ দিয়েছেন। 
আমার পক্ষে এত জায়গায় যাওয়া সম্ভব হয়নি। এরমধ্যে বাবার সঙ্গে মার মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। 


কখন যেন মা আমার বাবার মেয়ে হ'য়ে গিয়েছেন। আমার বাবার দশটি মেয়ে। মা বললেনঃ “বাবা, 
আমি ত’ একাদশ | একাদশ কথার মানে জানো?” বাবা বললেন, “হ্যা মা জানি।” মা রহস্য করলেন, 


“বাবা তুমি বোধহয় জান AT | একাদশ মানে আমি একাই দশ।” 
আর একবার আমি ছিলাম না। শ্রী অনিল গাঙ্গুলীর মুখে শোনা। মা হঠাৎ উঠে ঘরের দরজা 
টিনটিন... 
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দিয়ে বারান্দায় গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই পিছনের দরজা দিয়ে ফিরে এলেন। আসরে বাবা রহস্য করলেন, 
বললেন “মা তুমিও backdoor দিয়ে ঢোক।” অনেক সময় রহস্যের উত্তর মা রহস্য করেই দিতেন; 
কিন্তু সেদিন কি যে হোলো, মা গম্ভীর হ'য়ে গেলেন। বললেন “আমি উত্তরে আছি, দক্ষিণে আছি, 
পূর্বেও আছি, পশ্চিমেও আছি। আমি সৰ্ব্বত্ৰ আছি।” 


আমি,তখন কলকাতায় posted | সালটা মনে নেই। দুর্গাপূজা আগরপাড়া আশ্রমে | মা এসেছেন। 
আমার বাবা, মা, আর দুইবোন গেলো। ফিরে এলেন ভোগের থালা হাতে ক’রে। সঙ্গে একটা পাতার 
মালা। আমার কী রকম খেয়াল হোলো! আমি সেই মালা গলায় দিয়ে ভোগ খেতে লাগলাম। মন 
বললো এতেও যদি না হয় তবে কিসে হবে! 


একদিন খবর এলো মা আমাদের বাড়ী আসছেন। যথাসম্ভব আমরা বাড়ীটাকে সাজালাম। মায়ের 
বসবার জন্য একটা বেদী করলাম। দিদিমাও এলেন। বেলা তিনস্টা হবে। কোথায় রটে গেলো, মা 
আসছেন। মা এসে বাবার গলায় একটা মালা পরিয়ে দিলেন। তারপর আমাকে ডাকলেন; আমার গলায় 
একটা মালা পরিয়ে দিলেন। পিল পিল করে লোক ঢুকতে লাগলো। কোথা থেকে ফলের ঝুড়ি এসে 
পড়লো | মা আমার স্ত্রীকে ফল বিতরণ করতে বললেন। আমার স্ত্রী মাকে কাছে গিয়ে আমার নামে 
মার কাছে নালিশ করলেন; বললেন “মা, তোমার বন্ধু আমার কথা শোনে না।” মা তৎক্ষণাৎ উত্তর 
দিলেন; বললেন “সে কী কথা; রামচন্ত্র সীতার কথা শুনতেন, না সীতা রামচন্দ্রের কথা শুনতেন” | 


এরপর অনেক বছর কেটে গেছে। আমার বাবা নানা স্থানে মার সঙ্গে দেখা করেছেন। একান্তে 
অনেক কথা হ’য়েছে। বাবাকে দেখতাম রুদ্রাক্ষের মালা হাতে নিয়ে সকালবেলা জপ PACHA | 


আমার বাবার মৃত্যুর পর আমি একবার কলকাতা থেকে দিল্লী যাই সরকারী কাজে। সন্ধ্যাবেলা 
কিছুই করবার নেই। ভাবলাম দেখি না কালকাজীর আশ্রমে যদি মায়ের দেখা পাই। মা তখন কালকাজী 
আশ্রমে ছিলেন না। একজন সাধু কতিপয় ভক্তর সঙ্গে একটা ঘরে কথা বলছিলেন। আমায় দেখে 
আমার পরিচয় জিজ্ঞ্যেস করলেন। আমি বললাম, “আমি শ্রী ব্রিপুরারি চক্রবস্তীর ਮੂਗ।” সন্ন্যাসী তখনই 
বলে উঠলেন “ও আপনি সেই ছেলে যাকে বাঁচাতে মা কলকাতায় গিয়েছিলেন।* আমি বললাম “কী 
করে মায়ের সঙ্গে দেখা করা যায়।” তিনি বললেন “মা এখন বৃন্দাবনে। আপনি কালই সকালে Taj 
Express এ মথুরা চলে যান। সেখানে ঘোড়ার গাড়ী পাবেন। আমি পরের দিন New Delhi স্টেশনে গিয়ে 
শুনলাম যে Taj Exprees এ জায়গা নেই। মনটা খারাপ হ'য়ে গেলো। মার দেখা পাবোনা। বেরিয়ে 
আসতেই একদল ট্যাকসীওয়ালা আমায় ঘিরে ধরলো। আমি বৃন্দাবন যাব শুনে একজন রাজী হ'য়ে 
গেলো। বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় মনে হোলো একদিন এই রাস্তা দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন থেকে 
মথুরায় গিয়ে ছিলেন। মার বৃন্দাবনের আশ্রমে গৌঁছলাম। একজন পরিচিত ভদ্রলোক আমাকে দোতালায় 
মায়ের ঘরে নিয়ে গেলেন। বললেন, “মা ত্রিপুরারি বাবুর ছেলে এসেছে।” এরপর আমি নতজানু হ'য়ে 
মাকে প্রণাম করলাম ও বললাম, “মা, আমি তোমার পায়ে হাত দেবো।” একজন পরিচারিকা আমায় 
বলে উঠলেন, “না, মায়ের পায়ে হাত দেবেন না।” আমি বললাম “আমি হাত দেবোই।” হঠাৎ মা 
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SSS ee 


কিসের খেয়ালে আমার মাথার উপর ডান হাতটা রাখলেন। আর বললেন “এই ত বাবা আমি তোমাকে 
ছুঁয়েছি।”” মনটা ভরে গেলো। 


এর মধ্যে আমার গর্ভধারিণী মা মারা গেছেন। আনন্দময়ী মাকে Telegram করে জানান হয়েছে। 


মা তখন কানপুরে । মা বাবাকে Trunk Call করলেন, সান্ত্বনা দিলেন, আর বললেন “সতীলন্ষ্মী মা 
আমার ভগবানের কোলে 1” 


এরপর ভাষায় মার দর্শন পেয়েছি। তখন মা বিশ্রাম নিতে যাচ্ছেন। একটি খাটে পাশ ফিরে 
শুয়ে। একজন সাধু বললেন “মা ব্রিপুরারি দাদার ছেলে এসেছেন।” মা ভুবনমোহিনী মিষ্টি হাসি হাসলেন। 
বললেন “ফল দাও 1” এরপর মার মহাপ্রয়াণ। 


প্রশ্ন মা কে? নানাজনে নানা কথা বলে; কেউ বলে মা দুর্গা, কেউ বলে মা জগদ্ধাত্রী, কেউ 
বলে মা ভগবান। মা আমাকে দিব্যচক্ষু দিয়ে বিশ্বরূপ দর্শন করাননি। কিন্তু তার অপার স্সেহ পেয়েছি। 
তার এই পৃথিবীতে কী কাজ ছিলো (Mission) ? আমার মনে হয় এই কলিযুগে তিনি পাপীদের ত্রাণ 
করতে এসেছিলেন। তিনি পৃতপাবনী গঙ্গা। তার CAMA অভিষিক্ত হ’য়ে আমি পাপমুক্ত হ'য়েছি। 
মানস চক্ষে দেখতে পাই মা ভগীরথের তপস্যায় তুষ্ট হ'য়ে অঝোরধারে ঝরে পড়ছেন ভগবান শিবের 
মাথার উপর ৷ “মাত: শৈলসুতা, সপত্নী, বসুধা শূঙ্গার হারাবলি।” মা এসো, আবার এসো। অমৃতলোক 
ছেড়ে এই ধরণীর বুকে ছড়িয়ে দাও, নিজেকে । আমরা পাপমুক্ত হই; আমার যেন তোমার আশীব্বাদে 
স্বর্গলোক লাভ PACS পারি। মায়ের অমর; শাশ্বত বাণী কানে বাজে — 


“ইং যদাযদা বাধা দানবোখভবিষ্যতি। 
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যামরিসংক্ষয়ম্” 


এই জন্মশত বৎসরে আমাদের একমাত্র কর্তব্য হবে মাকে খৌঁজা। কোথায় কোন ঘরে তিনি 
জন্ম গ্রহণ করছেন। এ কাজে ভগবদ্‌ গীতা আমাদের সহায় 


এশুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগন্রষ্টোথভিজায়তে।” 
অথবা 
যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্‌। 
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্‌ 


(੬ ਤਤ - 
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কে তাম ? 
শ্রী শৈলেশ ব্রহ্মচারী 


WSIS পবিত্রতা, শাস্তিক্ষরা, সুস্মিতভাষিণী, 
প্রফুল্লিত পুষ্পসম সুধাময়ী, কে তুমি জননী? 
অভিনব লীলাচ্ছলে কোথা হ'তে, কোন রসে ভাসি, 
নিঃস্ব বিশ্বে নেমে এলে, আপনাতে আপনি বিলসি !” 


যখন আসিলে নেমে কলিসম উষা ফুটি-ফুটি” 
জাগেনি বিহগকুল, গাহেনি কচিৎ কান্ত সুর! 
নেমে এলে অনুপম নব সৃষ্ট সুধারস লয়ে, 
ললাটে সুন্সিগ্ধ-জ্যোতি:, ত্রিনয়নে দীপ্তি জয়শ্রীর। 


তুমি এলে। প্রাণে প্রাণে বহে গেল হিল্লোল দুর্বার; 
খদ্ধি-সিদ্ধি সংযমের খুলে গেল বিশাল তোরণ; 
ফিরে পেলো প্রাণধর্ম, দীর্ণ, শীর্ণ Rese আচার। 
বিশ্বের বিস্ময় তুমি, প্রাণকেন্দ্র বিশ্ব-সবিতার! 


তব লীলা, তব বাণী, __-উচ্ছুসিত অমৃত-পাথার; 
দেশে দেশে দিশে দিশে ছুটে গেল তার কলরোল,__ 
ਘਾਲ, পথন্রান্ত কত পাপী তাগী, কত দুঃখী প্রাণ 
ফিরে পেলো অপরূপ শান্তিময় পথের সন্ধান | 


তোমার মহিমা গেয়ে ছুটে এলো খত্বিক ও ਘਕਿ, — 
দেবতা ও পদপ্রান্তে খুঁজে পেলো অভীষ্ট তাহার, 
মগ্ন হ'ল মহাকাল নক্ষত্রের জপমালা লয়ে, 

চন্দ্র সূৰ্য্য জ্বেলে দিল দীপ্ত দীপে আরতি তোমার | 


কে BAL? তবুও ਘੜ। “শক্তি তুমি” , বলে শাক্ত জন; 
বৈষ্ণব উচ্ছুসি’ কহে, — “কৃষ্ণ মম, রাধা প্রাণ ਪਜ।” 
রবরপে তুমি তবু, কী আশ্চর্য! তবুও অধরা! 


O 
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—— টি এইটি 


আমি ত জেনেছি আর। 

র।___দু'নয়ন করুণা-বিহুল 
বিশ্বমাঝে ফিরিতেছ আদর্শ মাতৃত্ব বুকে বহি, 
বিশ্বমাতা। দেশাতীত, জাতি-বর্ণ-ধর্মাতীত হয়ে 
সকলেরে টানিতেছ স্মেহবক্ষে আকুল আগ্রহে। 


এ কথা কত যে সত্য, মর্ম জানে, জানে মজ্জা মোর, 
বিশ্বের কত যে প্রিয়, ধ্বনিতেছে শোণিত শিরায় 

সে সম্প্রীতি বিশ্বদেহে অহনিশি শাশ্বত-স্বননে; — 
সে যে আমি জানি, আর মোর মর্ম জানে। 


সব-ই ত প্রত্যক্ষ সত্য, সত্যতর নাই অনুভূতি; 
তথাপি দুরধিগম্য কী বিপুল রহস্য আড়ালে 
সংগোপনে আপনারে আবরিয়া চল লীলাময়ী, 

কে তোমা জানিবে বল, দয়াময়ী, তুমি না জানালে। 


(পদপ্রান্তে) যাচি তাই নবযুগ উদ্বোধিতা রহস্য-সাগরা, — 
কে তুমি, কে তুমি বল? নিংস্ব-বিশ্বে পূর্ণ পরাৎপরা। 
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স্মৃতির পটভুমিকায় শ্রী শ্রী মা 
শ্রী জগদীশ্বর পাল 


মায়ের কথা বলতে গেলে প্রথমেই কবির কথায় বলতে হয়__“তুমি কোন সকালে ডাক দিয়েছ 
কেউ তা জানে না।» আমিই কি জানতাম মায়ের ডাকের কথা! সেই ডাকে সাড়া দিলাম ১৯৬৫ সালের 
১৪ ই মে যখন ਲੀ শ্রী মায়ের জন্মোৎসব চলছিল ਜਲਿ আশ্রমে। তার পূর্বে হয় তো সময় হয়নি। 


১৯৫৭ সালের অক্টোবর মাসে আমি প্রথম পূজনীয় আচার্ধ্যদেব মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ 
মহাশয়ের চরণপ্রান্তে আসি। তার কাছেই শুনতে পাই শ্রী ਲੀ আনন্দময়ী মায়ের PA পূর্ব হতেই জেনেছিলাম 
শ্রী শ্রী মায়ের জন্মোৎসব হবে ১৯৬৫ সালে রাঁচী আশ্রমে এবং পূজনীয় আচার্য্দেবকে নিয়ে যাওয়া 
হবে সেই জন্মোৎসবে। 


১৪ই মে ট্রেন থেকে নেমেই রচী স্টেশন থেকে সাইকেল রিক্সা করে আশ্রমে পৌঁছালাম। 
তখনই দেখা হল আমাদের সর্বজনশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ত্রিপুরারি চক্রবর্তী মহাশয়ের সঙ্গে। তিনি 
আমার অধ্যাপকস্থানীয়__ আমাকে তিনি পূর্বেই জানতেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত বলে। 
আমাকে তিনি বললেন - “আমি মায়ের কাছে যাচ্ছি। তুমি যাবে নাকি ?” আমি সঙ্গে সঙ্গেই জিনিসপত্রগুলি 
স্বামীজীর কাছে রেখে তার সঙ্গে মায়ের কাছে উপস্থিত হলাম এবং প্রণাম জানালাম। তখন মা একাই 
ছিলেন। ত্রিপুরারি বাবু আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত বলে। আমি 
তখন বললাম - “আমি তোমার কথা গোগীবাবার কাছে অনেকবার শুনেছি, কিন্তু তোমাকে ইতিপূর্বে 
দর্শন করবার সৌভাগ্য হয় নি।” সঙ্গে সঙ্গে মা বললেন, “তুমি গোপীবাবাকে দেখেছ। তোমার আবার 
চিন্তা কি?» প্রসাদী ফুল, ফল, মালা প্রভৃতি দিলেন। কিছুক্ষণ পর ত্রিপুরারি বাবুর সঙ্গেই নেমে এলাম। 
ফিরে এসে মনটা AAR করছিল - মায়ের কাছে খালি হাতে গেলাম এবং মাকে দর্শন করে এলাম। 
দ্বিতীয় দিন সকালে মায়ের দর্শনে উপস্থিত হলাম ফুলমালা সহ। তখনও তিনি একাই ছিলেন। ফুল, 
ফল, মালা মাকে সমর্পণ করলাম। তিনি অনেক প্রসাদ দিলেন। অনেক কথাবার্তা হল। ফল, মালা 
পেয়ে মনটা ভরল না। মাকে বললাম - “শুধু মিষ্টি দিয়েই বিদায় করবে - মনে রাখবার মত আর কিছু 
দেবে না? মা তখন একজন সেবিকাকে ডেকে বললেন কিছু আনতে । তিনি আশ্রমের প্রতিষ্ঠিত মা 
কালীর ফটো এবং তুলসীপাতায় লেখা মন্ত্র এনে মায়ের হাতে দিলেন। মা মাকালীর ছবিটি এবং তুলসীপত্রটি 
আমার হাতে দিয়ে বললেন তুলসীপাতায় লেখা মন্ত্রটি পড়তে । আমি পড়লাম। তখন মা বললেন, “ঠিক 
আছে।” 


মায়ের জন্মোৎসব চলছিল জমজমাট ভাবে। সকাল বিকেল সৎসঙ্গ চলছিল অবিরাম। মায়ের 
উপস্থিতিতে সৎসঙ্গ মানে কি সকলে বুঝতেই পারেন - যেন একেবারে আনন্দের হাট। এ ছাড়া মায়ের 
প্রশ্ন- উত্তরের ASAA তো ছিলই। মায়ের ভাষায়, মাকে “বাজিয়েছিলাম” অনেক প্রশ্ন করেছিলাম এবং 
মা সঙ্গে সঙ্গে উত্তরও দিয়েছিলেন। আমি তার ডায়েরী রাখি নি। এ ছাড়া ভজন-কীর্তন তো ছিলই। 
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যারা A -------------------- 
ভজনের পর নিশ্চয়ই আকণ্ঠ ভোজনের ব্যবস্থা। উৎসবের কটা দিন কি ভাবে যে সময় “কটেছিল তা 
মনে করে বলা কঠিন। উৎসবের শেষ হল। আনন্দের হাট ভাঙ্গলো। মা চলে গেলেন। সাধু-মহাত্মারা 
যারা এসেছিলেন তীরাও নিজের নিজের স্থানে ফিরে গেলেন। আমিও কলকাতায় ফিরে এলাম। 


মাঝে মাঝে মাকে চিঠি লিখতাম। উত্তরও পেতাম। উত্তরগুলো রেখে 'দিই নি -ভুল করেছি। 
একবার মা উত্তরে লিখলেন - “তিনিময় হয়ে থাকতে ।”» এর পর থেকে মায়ের কাছে উপস্থিত হয়েছি 


সুযোগ পেলেই। মায়ের সান্নিধ্যে উপস্থিত হয়েছি মায়ের জন্মোৎসবে, দুর্গাপূজায় এবং মন্দিরপ্রতিষ্ঠার 
সময় | 


১৯৬৯ সালে গোগীবাবা ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়লেন । মা তাকে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে 
ভর্তি করে দিলেন। পানুদাকে দিয়ে টেলিফোন করালেন আমি যেন তাড়াতাড়ি কাশীতে যাই। টেলিফোন 
পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই কাশী গেলাম। উঠলাম মায়ের আশ্রমে । সকাল বিকেল হাসপাতাল গিয়ে বাবার 
খোঁজ নেওয়া এবং মাকে যথাযথ সংবাদ দেওয়া আমার কাজ ছিল। কিছুদিন পরে একটু সুস্থ হলে 
বাবাকে নিয়ে আসা হল এবং মা তাকে কন্যাগীঠে একতলার নিজের ঘরে রাখলেন। আমিও কিছুদিন 
সেবার জন্য তার কাছেই থাকলাম। 


এই উপলক্ষ্যে মায়ের নিকট আমার থাকার সুযোগ হলো। প্রতিবার শদুর্গাপূজায় এবং মায়ের 
জন্মোৎসবে মায়ের কাছে উপস্থিত হতাম। মায়ের ন্মেহ-ভালবাসা পাবার সুযোগ হত। সুযোগ হত মাকে 
প্রশ্ন করবার- মায়ের ভাষায় মাকে বাজাবার। ১৯৭২ সালে = দুর্গাপূজা হয়েছিল নৈমিযারণ্যে। মা তখন 
অনেক দিন নৈমিষারণ্যে ছিলেন। তখন মাতৃসৎসঙ্গ, মায়ের অমৃত কথা শোনা যেত। একদিন মা বলেছিলেন, 
“নামেই সব হয়। নামে এবং বীজে পার্থক্য নেই” । আমি প্রশ্ন করেছিলাম কলমের গাছে ভাল আম 
হয়, তা তো বীজ থেকে হয় না। সঙ্গে সঙ্গে মা বলেছিলেন যে গাছ থেকে কলম নেওয়া হয় তা 
তো প্রথমে বীজ থেকেই হয়েছিল।” 

১৯৭৮. সালে বাঙ্গালোরে মায়ের জন্মোৎসব হয়েছিল। সেই জন্মোৎসবে আমিও উপস্থিত ছিলাম। 
প্রতিদিন রাত্রিতে মায়ের সৎসঙ্গ হতো। ভক্তদের মাকে প্রশ্ন করবার অবকাশ ঘটতো। বিশেষ কেউ 
প্রশ্ন করছে না দেখে ভক্তবৃন্দের মধ্যে কেউ কেউ আমাকে প্রশ্ন করবার জন্য বলতে লাগলেন। আমি 
তখন মাকে প্রশ্ন করেছিলাম — “লৌকিক ক্ষেত্রে জাগতিক বাবা মায়েরা তাদের স্থাবর-অস্থাবর বিষয়- 
আশয় সব ছেলেমেয়েদের দিয়ে ਧਬ। তুমি তোমার আধ্যাত্মিক সম্পদ ছেলেমেয়েদের দিয়ে যাবে না? 
মা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়েছিলেন___ “আমি তো দিয়েই রেখেছি, তোমাদের শুধু নেবার অপেক্ষা ৷ 


লীন, 
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মাতৃকৃপাবিন্দু 


শ্রী অনিল কুমার গুহ 


(দক্ষিণামূর্তিস্তোত্র) 


উপরাক্ত শ্লোকের “দক্ষিণামৃর্তিমীড়ে'র জায়গায় যদি “ਲੀ শ্রী মা আনন্দময়ী” বসানো হয় তা-হলে 
কেমন হয়? শ্রী শ্রী মায়ের এ অপরূপ রূপটি কি আমরা দেখে ধন্য হইনি? সত্যি কথা বলতে কি, 
দক্ষিণামূৰ্তি স্তোত্র পাঠের সময় শ্রী শ্রী মায়ের এ রূপটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কতবার শ্রীমাকে দেখেছি 
ভাবাবিষ্ট বসে আছেন আর তাকে ঘিরে ভারতের সব শীর্ষস্থানীয় মহাত্মারা মণ্ডলেশ্বর, মহামণ্ডলেশ্বর 
থেকে শ্রী শ্রী মা তাদের সবাইকে কি যে প্রেরণা দিয়েছেন, কি সত্যের যে আভাস দিয়েছেন, আমাদের 
মত সাধারণ মানুষের পক্ষে তা অনুমান করতে যাওয়া ধৃষ্টতা, তবে শ্রী শ্রী মা সম্পর্কে বলতে গিয়ে 
এক একজন মহাত্মা, যেমন স্বামী চিদানন্দজী, স্বামী বিদ্যানন্দজী এবং আরও কতজন, যে ভাবে মাতৃন্ততি 
করেছেন তাতে একটা ব্যাপারে 'নি:সন্দেহ হওয়া যায় যে, তারা সবাই শ্রী শ্রী মার কাছ থেকে এমন 
কিছু গূঢ় তত্ত্বের মীমাংসা পেয়েছেন যার ফলে তারা শ্রী শ্রী মাকে সবর্বদাই মাথায় তুলে রেখেছেন। 
আধ্যাত্মিক জগতে এ এক গভীর বিস্ময় ! 


শ্রী শ্রী মা'র কথা বলতে গিয়ে কত কথাই না মনে পড়ে। দিনের পর দিন স্মৃতিচারণ করলেও 
এর শেষ নেই। মাতৃরূপ ধ্যান, মাতৃ-কথাস্মরণ, মাতৃ-লীলা স্মৃতিচারণ সে যে কী অপার আনন্দের 
“আনন্দ কে না পেতে চায়। শুনেছি আনন্দই একমাত্র এমন জিনিষ যা অপরের সঙ্গে ভাগ করে নিলেও 
তা বেড়েই যায়। 


সে অনেক কাল আগের কথা, খুব সম্ভবত: ১৯৩৮ সাল হবে। শ্রী শ্রী মা দক্ষিণ কলকাতায় 
লেকের কাছে বিড়লাজীর তৈরী জোড়া শিবমন্দিরে আছেন। কত ভক্তের সমাগম সেখানে । আমার ছোট 
মামা পউপেন ঘোষ দস্তিদার তখনকার দিনের TS নাম করা এক চিত্রকর ও ভাস্কর — ਲੀ শ্রী মায়ের 
মুর্তি তৈরী করার চেষ্টা করছেন শ্রী শ্রী মাকে সামনে দেখে দেখে। আমার দিদিমা ও মাও যেতেন 
শ্রী মার দর্শনে। সেই সঙ্গে যেতাম আমিও। আমার স্ত্রী অবশ্য তারও কিছুদিন আগেই ঢাকাতেই শ্রীমার 
দর্শন পেয়ে ধন্য হয়েছিল। কিন্তু এ পর্য্যস্তই। i 

ভাইজী বলেছেন “মায়ের কথা ব্যর্থ হইবার নয়।” ਲੀ শ্রী মায়ের নিজের কথা - “ এই শরীরের 
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শী স্টিল 
কাছে যারা এসেছে তাদের আর পতন নেই। যারা জেনেছে তাদেরও ।» তাই একবার যখন শ্রীমার 
দর্শন হয়েছেই জোড়া শিবমন্দিরে তখন তো মা ভৈ:, -মা তো ভার নিয়েই নিয়েছেন আর তো পিছিয়ে 
যাবার ভয় নেই। তাই শ্রীমাই আবার টেনে নিলেন তাঁর কাছে অমোঘ আকর্ষণে যখন সরকারী কর্মজীবনের 
প্রারস্তে দিল্লী-এলাম স্বাধীনতার প্রাক্কালে ১৯৪৭ সালে। ঝ্রালবাগে থাকতাম, অফিস ছিল কনট CACA | 
তাই অফিস ফেরতা সুযোগ হত যাবার হনুমান রোড়ে ডা: জি. কে. সেনের বাড়ীতে । কাছে যাবার 
চেষ্টা অবশ্য কোন দিনই করিনি। এরপর অবশ্য আবার এক বিস্মৃতির ছেদ__ হয়তো বা শ্রীমায়েরই 
খেলা, মায়াজাল। বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। হঠাৎ ১৯৫৬ সালের মাঝামাঝি একদিন স্বপ্নে পেলাম 
শ্রীমার দর্শন। সে এক অপূর্ব মধুর স্মৃতি আজও অনাবিল, সুস্পষ্ট। দেখছি, শ্রী মা বসে আছেন — উচ্ছল 
হাস্যময়ী মা আমার আনন্দের ঢেউ তুলেছেন পরিবৃত ভক্তবৃন্দের প্রাণে। এক আটচালা বাড়ী গঙ্গার 
ধারের SR পরিবেশ। আমি অতি সাবধানে গঙ্গা পার হয়ে পৌছে গেছি মাতৃ-দ্বারে হঠাৎ শ্রী মা 
ছুঁড়ে দিলেন একটি মালা __ লুফে নিলাম। সেটা স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল কিন্তু আনন্দের রেশ চলল অনেক 
দিন একটা কিছু না-পাওয়া পাওয়ার আনন্দ! 


তারপর আবার এক দৃশ্য। তখন রামকৃষ্ণপুরমে থাকি। হঠাৎ আবার শ্রীমায়ের আকর্ষণ অনুভূত 
হল। কালকাজী আশ্রমে শ্রী মা প্রায়ই আসেন-__ উৎসবাদিও হয় -কত লোকের আনাগোনা । ১৯৭২ 
সালের মে মাস, ট্যুর থেকে ফিরে শুনি আমার স্ত্রী, আমার ছোটভাই ও তার স্ত্রী (রেখাদির ভাসুরের 
মেয়ে) শ্রীমার কাছে দীক্ষা নেবে এবং দিন ঠিক হয়েছে ১৫ ই মে। আমি শুনে তো ANS! আমাকে 
বাদ দিয়ে ওরা সব কি করে দীক্ষা নেয়। সঙ্গে সঙ্গেই আশ্রমে গিয়ে শ্রীমার সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করলাম। 
আদেশ হল পরদিন অতি প্রত্যুষে ਲੀ মা যখন বাগানে পায়চারী করবেন তখন তার কাছে উপস্থিত 
হয়ে অনুমতি চাওয়া। তাই করলাম। ਲੀ মা মৌন ছিলেন - ইশারায় অনুমতি দিলেন এবং নির্ম্মলানন্দজীকে 
বললেন ১৬ ই মে দীক্ষার ব্যবস্থা করতে । ১৬ ই মে ১৯৭২ এক অবিস্মরণীয় দিন। এই দিনটির অপেক্ষায় 
যেন ছিল মা ও সন্তান দুই-ই। শ্রী মা সন্তানকে তার শ্রীচরণেই কেবল আশ্রয় দিলেন না নয়। তাকে 
তার চির শান্তিময় কোলে তুলে নিয়ে অভয়হস্তের প্রলেপ বুলিয়ে দিলেন শরীর-মনে ! 


জীবনের মোড় ফিরলো। সুযোগ পেলেই শ্রী মার দর্শনে যাই। অবশ্য কাছে যাবার চেষ্টা কোনদিন 
করিনি-_ দূর থেকেই তাকিয়ে থাকতে ভাল লাগতো- কোন কিছু চাওয়া পাওয়ানর প্রশ্নই নেই- মন 
প্রাণ যে ভরে যেত এক অপার প্রশান্তিতে। মনে হত সব প্রশ্নের উত্তর যেন সবাই এ নিবর্বাক নিম্পলক 
দৃষ্টির মধ্যেই পেয়ে যেত। সবাই বাড়ী ফিরত আনন্দের হিল্লোল নিয়ে শ্রী মা নামের ধুন গুনগুনাতে, 
এর পর কেবল কৃপাই কৃপা। কত কৃপা যে করেছেন আজ পর্যন্ত কত ভাবে তার কি শেষ আছে? 


ਕੀ মা আজ অব্যক্তে লীন — আমাদের চিরপরিচিত আনন্দময়ী PSC আর তাকে আমরা কাছে 
পাই না, তাই মন অনেক সময় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কিন্ত শ্রী মা তো বারবার আমাদের আশ্বাস দিয়ে 
বলেছেন “এই শরীরটার কাছে তো আসা যাওয়া নেই। তখনও যা এখনও তা। মরা বাঁচা আবার কি? 
মারা গিয়েও যে আছেই -তার মধ্যে আর কি কথা ?৮.....“আনন্দরময়ী মা কে? আনন্দময়ীই বা কি? 


তিনি ঘটে, পটে, AATA নিত্য বিরাজিত। সর্বত্রই তার বাস। তাকে দেখলে, তাকে পেলে, সব 
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দেখা যায়, সব পাওয়া যায়। অর্থাৎ নির্ভয়, নিশ্চয়, নির্দ্বন্থব, অব্যয়, অক্ষয় হওয়া ।৮...“মায়ের সঙ্গে 
যে নিত্য সম্বন্ধ চিরপরিচিত এক আত্মাই cor”... “MICHA ছাড়া ধরার প্রশ্ন নেই। মায়ের ছাড়ার 
55 
মধ্যেও ধরা। ধরার মধ্যেও ছাড়া । সবর্বক্ষণই মা ভাবে - অভাবে আছেন, থাকেনই, থাকবেন ও। 


তাই “মা ভৈ: ৷?’ “আনন্দজ্যোতিপীঠম্* থেকেও আজ আমাদের পরম করুণাময়ী মা আনন্দময়ীর 
আনন্দজ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে সমভাবেই জগৎকল্যাণে। তার সকল সন্তানের কল্যাপে। আসুন আমরাও 
তার কৃপাবিন্দু আবার মন প্রাণ ভরে পাই। সবাই মিলে গাই ‘ওঁ মা, শ্রী মা, জয় জয় মা! 


সঙ্গীতময়ী মা আনন্দময়ী 


— কুমারী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় 


সঙ্গীত মানবজীবনে অন্যতম সাধনা ও এক ਘੋਅਜਿਕ সম্পদ। দীর্ঘদিন মাতৃসঙ্গ করে এইটুকু উপলব্ধি 
হয়েছে যে সঙ্গীত সাধনার পথে সহজতম উপায়, সঙ্গীতের মাধ্যমেই আমার “মাকে” পাওয়া এবং সঙ্গীতের 
মধ্য দিয়েই “মা* আমাকে ভরপুর করে দিয়েছেন। 


এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে আমার যখন বয়স ১৩/১৪, মা বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম নবদ্বীপে মায়ের 
দর্শনে । তখন “੩?” ছিলেন গোবিন্দ মন্দিরে। “মার বিশেষ ভক্ত মনোরঞ্জন সরকার (যিনি কলিকাতায় 
প্রথম একডালিয়ায় আশ্রম করে দিয়েছিলেন |) “মায়ের” জন্য কলকাতা থেকে ফুলের গয়না নিয়ে গেছেন। 
“মাকে” সাজানো হয়েছে। এমন সময় আমার গর্ভধারিণী মা বললেন-__ “মা”, ছবি এখন অনেক 
সব গান শিখেছে। “মা” হেসে বললেন-__- “তাই নাকি? ছবি গান কর, দেখি কি শিখেছ।* আমি 
যা সামান্য জানি গাইলাম। গানের পরে “মা” নিজের গা থেকে খুলে খুলে মুকুট থেকে শুরু করে 
সব ফুলের গয়না আমাকে পরিয়ে দিয়ে বললেন — “এত ভালো গাইলে 1’ 


“মা” আমাকে বলেছেন__- ‘তুমি যখন যেখানে গান কর এই শরীর শুনতে পায়, দেখতে 
পায়।ঃ তাই শুনে আমি অবাক হয়ে যেতাম। “মা” বুঝিয়েছেন আধ্যাত্মিকভাবে কি করে সঙ্গীতের ভিতরে 
ঢুকে যেতে হয় এবং কুম্তক-রেচক দ্বারা ভ্রযুগলের মধ্যে সেই চির সুন্দরকে এনে তাকেই গান শোনানো 
ইত্যাদি সব ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অব্যক্তই থেকে যায়। আশ্চর্যের বিষয় মাতৃনির্দির্ট পথে চেষ্টা 
করে বড় বড় আসরের মধ্যে বড় বড় তালের পদাবলী কীর্তন গানের মধ্যেও ছন্দে বন্ধে যেন এক 
অপূৰ্ব্ব আনন্দ পেয়ে নিজের জীবনকে ধন্য মনে হয়েছে। “মায়ের” অসীম কৃপা। “মা” 
দিয়েছেন-___সঙ্গীত একটি পরম ও প্রকৃষ্ট সাধনা। 


“মা” স্বয়ং কি অপূৰ্ব্ব গান গাইতেন। “মার” পিতা-মাতাও খুব ভাল গান গাইতেন। “মার 
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কাছে শুনেছি দাদামশায় ভাল ਘਅਸ গাইতেন। আবার বাউল - কীর্তন হরিনামে মত্ত হয়ে রাতের পর 
রাত কেটে যেত। দিদিমা বহু গান রচনা করেছেন, সুরও দিয়েছেন। সুকঠিন তালে লয়ে গাওয়া “মার” 
মধুর সঙ্গীত শুনে বড় বড় ওস্তাদরাও স্তব্ধ হয়ে যেতেন। “মাকে” সঙ্গীতাঞ্জলি অর্পণ করতে এসেছেন 
বিশ্ববিখ্যাত ওস্তাদ আলাউদ্দিন খা, আলি আকবর খা, বিসমিল্লা খা, ডাগর ভ্রাতৃদ্বয়, নৃত্যাচার্য্য উদয়শক্কর, 
রবিশঙ্কর, সিদ্ধেশ্বরী বাঈ, হীরাবাঈ বরোদেকর, গিরিজাদেবী, শুভলম্ষ্মী। পণ্ডিত ভীমসেন যোগী । যশরাজ 
সুখেন্দু গোস্বামী, রত্রেশ্বর মুখোপাধ্যায়, রামকুমার চট্টোপাধ্যায়, ধনপ্রয় ভট্টাচার্য্য গোপাল চট্টোপাধ্যায় 
ও পান্নালাল ভট্টাচার্য্য প্রমুখ ভারতের বহু দিকপাল শিল্পীরা। “মাকে” তারা উজাড় করে গান বাজনা 
শুনিয়েছেন। আর প্রাণভরে “মার” ਦਗਐਰਰੀਸ মাথায় নিয়ে কৃতার্থ হয়েছেন। আমার সবচেয়ে অবাক 
লাগতো যখন এই মহান শিল্পীদের পর “মা” আমাকে বলতেন — ‘ছবি তুমি একটি গান কর। আমি 
তো EST মরে যেতাম। অথচ “মার” আদেশ পালন করতেই হবে। কাজেই গাইতাম। তখন মনে 
তার এই সাধারণ মেয়েটির গান সকলকে শুনিয়ে আনন্দ পান। 


যারা “মাকে” দেখেছেন তারা জানেন “মা” সবর্বদা এক সহজ ভাবাবস্থায় থাকতেন। সব কিছু 
করছেন কিন্তু তার মধ্যেই যেন অন্য জগতে বিচরণ করছেন। তাই ভাবাবস্থায় বিশেষ ভাবে প্রত্যক্ষ 
করা যেত যখন “মা” তন্ময় হয়ে ਗਸਕੰਗੈਠੰਗ করতেন বা শুনতেন। “মায়ের” কথায় জেনেছি শিশুকালে 
দিদিমা “মাকে” নিয়ে কোন ਅਨਕੀਦੰਟਜਕ আসরে গেছেন। “মা” গান শুনে ভাবস্থা হয়ে গেছেন, 
ঢুলছেন। তাই দেখে সকলে ভাবতো ঘুমিয়ে পড়েছেন বুঝি, আসলে কিন্তু “মা” ਗਲ শুনছেন ও সঙ্গে 
সঙ্গে গাইছেন। “মায়ের” শ্রীমুখের নামধ্বনি দিকবিদিকে ছড়িয়ে সকলের প্রাণে দিব্য ভাবের সঞ্চার 
করতো | মায়ের সঙ্গে উপস্থিত ভক্তবৃন্দরা নামতরঙ্গে মাতোয়ারা হয়ে যেতেন। 

মনে পড়ে ১৯৬৮ সালে জানুয়ারী মাসে মা রাজগীর থেকে ধানবাদ হয়ে গিরিডাঙ্গায় গিয়েছেন। 
ডা: গুণেন্দ্র নারায়ণ রায় সুন্দর ব্যবস্থা করে “মাকে” সেখানে নিয়েছেন। গিরিডাঙ্গা থেকে “মার” 
গানের ভাব উঠলো। গাইতে লাগলেন। “হরিবল মন, নিকটে শমন, যাবে জীবন রবে না” ইত্যাদি। 
তারপর তারাগীঠে গিয়ে “মা” বলছেন ভোলানাথ থাকতে বাউলরা এসে প্রায়ই গান শোনাত। আরও 
অনেক কথা বললেন। বলতে বলতে “মার” খেয়াল হল সেই বাউল যদি এখন আসে -_-ঠিক সেই 
সময় বাউল এসে হাজির। মার শরীর তখন টলমল করছে, দাড়াতে পারছেন না। শুয়ে শুয়ে মা বাউলের 


গান শুনলেন। 


ਲੀ বৃন্দাবনে আমার বাবার জন্য শ্রীমদ্‌ ভাগবত সপ্তাহ পারায়ণের ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রথম দিন 
“মা” আমাকে ਕਲਨੁਲਜ--- “এ শরীর দেখছে তোমার বাবা ও তোমার মামীমা (ভোলানাথের ভাগনী 


যশোদা ঘোষালের স্ত্রী) আকুল ভাবে প্রার্থনা জানাচ্ছে__' 


“হরি তোমায় পাব বলে 
বসে আছি কত কাল ধরে।” 


টা?) 
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“হরি দিয়ে দেখা প্রাণ সখা 
তুমি আমার প্রাণ জুড়ালে 
তুমি আমার আপন হলে।” 


এই পদ দুটি সুন্দর ও মধুর সুরে বার বার “মা” আমায় শোনালেন, ও শেখালেন । “মা” বললেন, 
তোমার বাবা ও মামীমার ভাগবত শুনে ও সারা রাত - দিন নাম শুনে মুক্তি হয়ে গেল। 


ভাগবতশেষে নামযজ্ঞ। বৃন্দাবন আশ্রমের প্রকাণ্ড হল ঘরে সুন্দর মঞ্চ তৈরী হয়েছে। ধীরেনদা 
ননীদা, কানুদা প্রভৃতি দিল্লীর পার্টি মঞ্চপ্রদক্ষিণ করে মহানাম সংকীর্ত্তন করছেন। হঠাৎ মা ছুটে এসে 
অট্টহাসি হেসে নামের সঙ্গে তালে তালে বাঁ হাতটি তুলে দুলতে দুলতে কীর্তনমণ্ডলীর মধ্যমণি হয়ে 
ঘুরতে লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে “মার” শ্রীচরণ মাটি স্পর্শ না করে শূন্যে উঠে গেল বেশ কিছুক্ষণের 
জন্য। কীর্তনমণ্ডলী উন্মত্ত প্রায়। নামে মেতে উঠলো। সকলে জয় মা জয় মা বলে সমস্বরে “মায়ের” 
জয়ধবনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত করলো । যারা সেদিন “মায়ের” সেই মহাভাবের অবস্থা প্রত্যক্ষ 
করেছে তারা ধন্য। শ্রী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর APRA অষ্টসাত্বিক লক্ষণের কথা শোনা যায়। শ্রী 
শ্রী মায়েরও সেই রকম মহাভাব বহুবার দেখা গিয়েছে। 


“মায়ের” স্বতংস্ফুর্ত সঙ্গীত অনেকবার “মা” আমাকে শিখিয়েছেন। একবার রাজাবেনের (শ্রীমতী 
রাজা খৈতান) বাড়ীতে দুপুরে ভোগের পর “মা” একটু শুয়েছেন। আমি পাখা দিয়ে হাওয়া করছি। 
“মা” জিজ্ঞাসা করলেন-__- “কে ছবি?” আমি বললাম-_ “মা” দেখ কি সুন্দর কোকিল ডাকছে। 
হ্যা খুব সুন্দর, যা যা কাগজ কলম নিয়ে আয়।, আমি তাড়াতাড়ি কাগজ কলম নিয়ে এসে “মার” 
সামনে বসলাম । “মা” শুয়ে শুয়ে চোখ বুজে বলতে লাগলেন। 


বেশ সুন্দর আখর সহ এক পদাবলী কীর্ত্তনের পদ স্বত:্ফুর্তভাবে প্রকাশিত হলো। প্রথম লাইনের 
সুরটুকু নিজে গেয়ে শোনালেন। পরের পদগুলি বললেন — “তুমি নিজে সুর দিয়ে গাইবে আজই বিকেলের 
সৎ সঙ্গে৷? কি পরীক্ষা আমার। তবুও মা সেই অধিকার দেওয়াতে আমি সাহস করে করতে পেরেছিলাম। 


জয় মা 
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«আমার আসাও নাই যাওয়াও নাই” 


-- ਲੀ অমল কুমার রায় 


শ্রী শ্রী মার মুখে বলতে শোনা যায় “আমার আসাও নাই যাওয়াও নাই।” মা কিন্ত এসেছিলেন 
৩০ শে এপ্রিল ১৮৯৬ সনে। মা চলে গেলেন ২৭ শে আগষ্ট ১৯৮২ তে। 


তবে যে মা বলেন অমন কথা ? মার যে “আমিটা” আসেও না যায় ও না সেই “আমিটা কে? 


মা ই বা কে যিনি এসেছিলেন? কি বুঝব আমরা? মা কি তবে মা-য়া। কিন্তু মা তো জ্বলন্ত 
জীবন্ত সত্যা। আর মার “আমিটা” তো তাঁর কথা সূত্রেই নিত্য সিদ্ধ সত্য। এই দুই সত্যের মধ্যে একটা 
আপত্তি: বিরোধ আমাদেরই মনের মায়ায়, যা কিনা বুদ্ধির কার্পণ্য দোষ। বুদ্ধি দিয়ে যে মাকে আমরা 
পাই যিনি এসেছিলেন চলেও গেলেন মা'র ‘আমিটা’কে সে বুদ্ধি দিয়ে পায়না। তাই বুদ্ধির বাহাদুরী 
বোঝাবার জন্য মার যে “আমিটা'কে না বুঝেই বলে ফেলি সত্য তারই পরিপ্রেক্ষিতে মা'র শ্রী বিগ্রহটির 
আসা-যাওয়া সত্য এ কখা বলতে আমাদের বুদ্ধিতে কোথায় যেন আপন্তি:বিরোধের আঘাৎ লাগে। 
মার এই আসা আর যাওয়াটাকে ঘন বাস্তব জেনেও কথার ফাঁকা আওয়াজে আমরা এই প্রত্যক্ষ সত্য 
উড়িয়ে দিতে চেষ্টা করি। এ আমাদের মার প্রতি এক চরম মৃঢ়তারই প্রকাশ। 


মা এই পৃথিবীর মাটিতে এসেছিলেন ১৮৯৬ সনে এ একটা নিরেট সত্য । ব্রহ্ম লীলা করবেন 
বলেই যেমন জগৎ সেজেছেন, মার পৃর্থিবীতে আসাটা তেমনই এক সাজ। জগৎ সেজে ব্রহ্ম কিন্ত 
ফুরিয়ে যাননি, তিনি জগতাভীত হয়েই আছেন-_ আবার জগতাতীত হয়ে আছেন বলে তার জগং সাজাটাও 
মিথ্যে নয়। মার “আমিটি মা সেজে শ্রী শ্রী মা আনন্দময়ী হয়েছেন বলে ‘আমিটি’ ফুরিয়ে যায়েনি, 
আবার “আমিটি'র খেয়ালে তার আনন্দময়ী বিগ্রহটিও মিথ্যে হয়ে যায়নি। অনিবার্ণের ভাষায় “অদ্বৈত 
সমাধির ভুমিকায় দিব্যপুরুষের অন্তরে ভাবের জগৎ আর বাইরে ব্যবহারের জগৎ। একটি জগৎ সিদ্ধ, 
অপরটি সাধ্য। আমি আছি বিশ্বাতীত হয়েও আছি বিশ্বরূপ হয়ে। সম্যক দৃষ্টিতে এ দুয়ে তত্বত: কোনও 
ভেদ নাই, ভেদ শুধু আমাদের মনের মায়ায় দিব্যপুরুষের এই সিদ্ধ চেতনাতে পৌঁছানই আমাদের সাধ্যের 
অবধি।” প্রাকৃত আমির মনের মায়ায় যে দৃষ্টির ভুল তার সীমিত গণ্ডিকে স্বীকার করেই সেই সত্যম্‌ 
জ্ঞানম্‌ অনন্তম্ ব্রহ্ম __মার কথার সেই “আমি” যার আসা যাওয়া নেই, বহু হবার উল্লাসে আনন্দঘন 
বিগ্রহটি সেজে এসেছে। আমরা সেই এক আর বহুর ধাঁধায় পড়েছি-তাদের আপত্তি বিরোধের ছন্দে! 
বহত্ব দর্শনই দোষ, বলেছেন ਅਗ। শংকর দর্শনে সেই এককে দেখবার নির্দ্দেশ। অজ্ঞান দৃষ্টিতে বহুকে 
দেখবার নেশায় এককে ভুলে থাকি, আবার জ্ঞান দৃষ্টিতে এককে দেখতে গিয়ে বহর বর্ণ বৈচিত্র্য আমাদের 
কাছে মিলিয়ে যায়। অথচ এই দুই দৃষ্টিকেও ছাপিয়ে সম্যকদর্শনের ঈশারায় এমন এক অখণ্ড জ্ঞানের 
সন্ধান পাই “অনির্বাণ” আলোয়, যেখানে এক আর বহু যুগপৎ সমান তীক্ষ হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে উভয়ের 
বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুক্ষ রেখে। সেই দৃষ্টিতে এক থেকে বহুর বেড়িয়ে আসা, জবার এন সভায় 
গুটিয়ে আসা দুটোই যুগপৎ সত্য। এই সম্যক দর্শনের মূলভিত্তি সত্য | 
D OS En টি 8 ৮০৮৪5555575 
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আনন্দ জ্যোতি 
n তাত 


দেওঘরে মহাযোগী শ্রীমৎ নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী বাবার কৈবল্যধামে বসে শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মাকে বলতে 
শোনা যেত “এ আমার বাপের AGH”? কথাটার লৌকিক অর্থ ছেড়ে দিয়ে তাত্বিক ইঙ্গিতটিই ধরতে 
হবে। আচার্য্য গোপীনাথের ভাষায় “মা যা বলেন তা প্রত্যেকটিই বিশেষ অর্থবহ।” সেই অর্থের ইঙ্গিতে 
বলা চলে যে দুই যুগপৎ সত্য অনুভবে আনতে গেলে আমাদের সাধনা সত্য প্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করতে 
হবে যার অনির্বাণ শিখা প্রজ্থলিত হয়ে শোভা পাচ্ছে কৈবল্যধামে। সেই শিখার আলোয় দেখা যায় 
এক হতে বহুতে লীলামরয়ী আনন্দঘন বিগ্রহ শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মার এই আসা, আর বহু থেকে একের 
মধ্যে গুটিয়ে যাওয়া এক বাস্তব AT! 


ঠিক তেমনি সত্য তার “আসাও নাই যাওয়াও TA এ সে সেই “ক্ষরত্যক্ষরমূ* — অক্ষরের 
ক্ষরণ। উপনিষদের ভাষায় আদিত্যের ক্ষোভ যেন, — আলো টলমল করছে-_-যেটি অটল সেটি সেই 
“অক্ষয় আমিটিঃ যা আসে নি আর যায়ও নি। যেখানে টলমল করছে সেটি এসেছে আবার ফিরেও 


গিয়েছে। দুয়ের মাঝে এক সহ-বেদন-__মূলে দুই এর একই ছন্দ: — ASH 
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